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২-স্ন্স 


পল্লীবাসী সৃহৃৎ ! 
তোমার কর্মক্ষেত্র তুমি “নিজে” ও তোমারই 'বাস গ্রাম; 
ইহাতেই আত্মনিয়োগ করা, তোমার সর্ববপ্রধান কামনার বন্তু। 


উদ্দীপনার আতিশয্যে বা হঠকারিতার বশে, কর্ম পণ্ড 
করিয়া দিও না। তোমারই অটল ধীরতা, অদম্য উৎসাহ, 
বিচক্ষণ বিচার বুদ্ধি ও অনলস কর্ম্মশীলতার উপরই-__সাফল্য 
নির্ভর । 


আমাদের মিলিত আলোচনা, পারস্পরিক শুভেচ্ছা, নিঃস্বার্থ 
একৈক প্রাণ শ্রীভগবানের আশীর্বাদ লাভ করুক। ইতি-__ 


তোমাদেরই-_ 


একজন পল্লীবাসী। 


ভুমিকা 


পল্লীজননীর বাণীই ভারতের সভ্যতার মর্্মকথা । ভারতীয় 
সত্যতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে পল্লীর শান্ত বনচ্ছায়ার নিবিড় 
স্েহের আবেষ্টনেই বদ্ধিত হইয়াছে । আমাদিগের অতীত জীবন 
ধারা, ইতিহাসের শত বাধা ও বিল্বের মধ্য দিয়া পল্লীর অন্তরেই 
উৎসারিত। কিন্তু স্পাশ্চত্যের সঙ্গে সংঘাতে কর্ম জীবনের 
যে বিচিত্র আলোড়ন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের 
দেশের উপর দিয়া প্রাবাহিত হইয়াছে তাহাতে আত্ম বিস্মৃত 
চাকুরীজীবি বাঙ্গালী পল্লীলক্ষীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে । 

পল্লীর লক্ষমীত্রী অন্তহিত হইয়া আজ সমস্ত দেশ এক 
মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত ব্যাক্তিগত 
প্রাধান্য লাভেচ্ছা” পর-প্রত্যাশা" “আত্মগরিমা” প্রভৃতি সম্ভৃত 
বিবাদ বিসম্মাদরে ও তৎসহ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর উপদ্রবে 
সমগ্র দেশের যে ভীষণ আকৃতি হইয়াছে তাহার আশু 
প্রতিকারের ব্যবস্থা৷ না হইলে জাতি যে অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

প্রতিকার কল্পে গ্রন্থকার যে সমস্ত বাবস্থার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা -প্লায়শঃই আমাদের নিজ ক্ষমতায়ান্ব, সত্যই 
প্রতি পল্লীর আশাম্থল বৃহত্তর যুবক সমাজের-_করিবার কাজ । 

অনেকের ধারণা অর্থাভাবই আমাদের যাবতীয় দুর্দশার 
কারণ। স্বীকার করি আমরা অপেক্ষাকৃত দরি্র কিন্তু যাহা কিছু 


“অর্থপন্থা” আছে যদি বিচার পুর্ববক সমবেত চেষ্টায় শৃঙ্খলা বিধান 
করিয়া তাহারও সদ্ধযবহার করিতে পারিতাম, তবে আজ বঙ্গ 
পল্লীর এরূপ হৃদয় বিদারক অবস্থা ঘটিত না। 

গ্রস্থকার এ সম্বন্ধে কি কৌশলে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পল্লী হইতেই অর্থ উৎপাদন করিয়া খুব 
ছোট গ্রামেও বাসরিক পাঁচ ছয় শত টাকা অনায়াসে মঙ্গল 
কল্পে ব্যয় করিতে পারা যায় তাহা নির্দেশ করিয়া পল্লীমগলের 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন । 

এরূপ সরল সতেজ চল্তি ভাষায় ইহা লিখিত টা যে 
গ্রামের অল্প শিক্ষিত লোকেরও বুঝিতে ক্লেশ হইবে না এবং 
ইহাতেই এই গ্রন্থের সার্থকতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে । 

পুস্তকের পরিচয় পত্রে পত্রে;-_কাধ্যকারিতা প্রতি 
পাদপুরণে, এরূপ স্থলে ভূমিকায় বর্ণন বাহুল্য নিশ্প্রয়োজন । 
গ্রন্থের সারবন্া-_সসবতরণিক মাত্র পাঠেই উপলদ্ধি হইবে । 

আজ দেশে দিকে দিকে নব যুগ আগমনের সুচনা দেখিতে 
পাইতেছি, ভাব প্রবণ বাঙ্গালী জাতি কন্মের কঠোর ভেরীতে 
জাগরিত, এ সময়ে পল্লীর মঙ্গলের জন্যই পল্লীমঙগল প্র গশিত 
হইয়াছে। 

পল্লীতে পল্লীতে নৰ জীবনের কর্ম্মানুষ্ঠান হউক, প্রতিপল্লীতে 
“পিল্লীমঙ্গল” গৃহ পঞ্জীর ম্যায় অবস্থান করিয়া পল্লীর মঙ্গল 
সাধন করুক--ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ । 

ীপ্রফুললচন্দ্র রায়। 


অবতরণিকা 


পলশ্লী-সংস্কার করিতে গেলে কার্যক্ষেত্রে ষেষে কারণে পদে পদে বাধা 
বিপত্তি ঘটে সেই সকল কারণের এবং কিরূপেই ঝ| তাহার প্রতিকার কর! 
যায় তৎসম্বন্ধে যতদূর সাধ্য আলোচনা করিয়াছি। 

খ্ষিয়টা এতই জটিল ও ইহার ব্যাপকতা! এতই সুর প্রসারী ষে 


মতদ্বৈধ হওয়া অবশ্ঠস্তাবী, কিন্তু তাহা হইলেও নিজে যাহা অনুভব 
করিয়াছি, বস্তরগত্যা যাহা স্বরূগ বলিয়া! বুঝিয়াছি__তাহা না বলিয়া! থাকিতে 


পারিলাম না। কল্পনায় পল্লী সংস্কার এক, কাজে করা সম্পূর্ণ ই আর। 

দিন ছিল যখন ভারতীয় সভ্যতা - পল্লীতে সুখ ও শান্তি দুই-ই অব্যাহত 
রাখিয়। ছিল, কিন্তু তে হি নে দিবসা গতাঃ। এখন আবার কি করিলে 
সে দিন ফিরিয়৷ আনে, তাহাই বর্তমানে আমাদের ভাবিবার কথা । 

হাঁ হুতাশে, রাগাভিমানে বা উচ্চ চিৎকারে অবস্থাস্তর ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই; কাজে--কি কি করিলে, অন্ন বস্ত্র অনায়াস লত্য হয়, এবং পরম্পরে 
বিরোধ কমিয়া গিয়। জীবনে একটু শান্তি পাওয় যায় _তাহাই হাতে কলমে 
করিবার বিষয়। 

সুখের মূল__-অন্ন বস্ত্র আদি যাবতীয় ভোগ উপকরণের অনায়াদ লভ্যতা 
আর শাস্তির মুল--পরম্পরে অবিরোধ। ভাত কাপড়ের অভাব মোচন 
এবং পরস্পরের বিরোধ নিবারণই-পলীর সর্ববপ্রধান কার্য । 

কিন্তু এই ভাত কাপড় অনায়াস লভ্য হওয়া কোনও একটা মাত্র 
কারণের উপর নির্ভর করিয়া নাই, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা বাণিজা সবই চাই। 
তবেই তাহা সম্ভব হইতে পাপে। তবেই নিজের মঙ্গল, পল্লীর মঙ্গল 
তথা দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব হয়। সকল বিষয়ের পারিপার্থিক সম্বন্ধ 
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কথার বল! অপেক্ষা নক্লায় বুঝিবারু সুবিধা হইবে বলিয়া! তৎ সম্বন্ধে একটী 
নক্সা দেওয়া গেল। (৪-_ পৃষ্ঠা ) 

নক্লার সব পদগুলি হাসিল কর! একের পক্ষে হুরহ, একাধিক ব্যক্তির 
প্রয়োজন। কিন্ত আমর! পাঁচ জনে এক সঙ্গে আজ আরম্ভ করিলেও শেষ 
প্য্যস্ত ঠিক থাকিতে পারি না, ঠোকাঠুকি বাধে, দ্বন্দ হয়; কি করিলে 
মতান্তর হইলেও মনাস্তর না ঘটে, একতা বা একৈক্‌ প্রাণতা বজায় থাকে 
৬-_-২৭ পৃষ্ঠায় তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

“অমুক অমুক কাজ কর, তাহা হইলে ভাল হইবে” এ উপদেশ অনেক 
রকমই পাওয়। যার, কিন্তু কি ব্ুকমে কাজটা করিতে হইবে, আর তাব্র 
আবশ্টাকান্ুরূপ অর্থই ব৷ কি উপায়ে সংগ্রহ করিতে পাবা াইবে, সেইটাই 
আদত কথা। সেযাই হক, কাজ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের 
'সলোচনা প্রথমেই করার প্রয়োজন--কাজটা করার উদ্দেশ্ত কি? কিকি 
করিতে হইবে, কি রকমে করিতে হইবে, কত টাকার আবস্তক, কি উপা- 
যেই বা সে টাকা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে, অবস্থস্তাবী বাধা বিপত্তিই 
বা কি প্রকারে অতিক্রম করিতে হইবে, তৎপক্ষে পরামর্শ ই বা কি ?__এ 
সকুল বিষয় কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই বিচার করিয়া স্থির করিয়া 
লইতে হয়, তবেই কাজটা সুসিদ্ধ হইবার আশা থাকে । মোট কথা, কাজ 
করিতে গেলে তৎ সপ্ন্ধে একটু জ্ঞান থাকা, আব্তক । এই ওান বা 
জানাটুকুর অভাবে ইচ্ছা স্বত্বেও অনেক সময় কাজ করিত পারা! যায় 
না, এই টুকুর জন্তই যে কত ক্ষতি হইয়া যায় তাহা আর বলিবার নয়। 

একটু নমুনা দিতেছি, গত বত্পর বজেটে চাষীদিগকে ৬৬ 
হাজার টাকার ধান ও পাটের ভাল বীজ সরবরাহের জন্য মঞ্জুরী ছিল, কিন্তু 
তাহার একটি পয়সাও ব্যয় না হওয়ায় এ সমস্ত টাকাই বাজেয়াপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । চাষীরা ষে হঠাৎ বড় মানু হইর়। উঠিাছে তা' নর -কিন্তু কেমন 
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করিয়া টাকাটা বাহির করিয়া লইতে হয়, কাহাকে লিখিতে হয়, কি লিখিতে 
হয়, এই সব না জানাই টাকাটা হাত ছাড়া হইবার অন্ততম প্রধান কারণ।* 
এত গেল একটা বড় কথা, সকলে হয়ত ইহার সন্ধানই ব্রাখেন নাঁ_ 
আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ছোট ছোট কাজগুলি, যে গুলির কথা! প্রায় 
সকলেই বলি --সেগুলিও «এই না জানার দরুনই অনেক সময় ইচ্ছা থাকি- 
তেও হইয়া উঠে না। মনে কর, গ্রামে জল ক, একটা! পুষ্র্ণীর পক্কোদ্ধার 
বা একটা ইন্দারা হইলে ভাল হয়। আমাদের নিজের টাকা ন! 
থাকিলেও অনেক সময় জেলা বোর্ডের দ্বাব্রায় এই প্রায় হাজার বারশত 
টাকার কাজট। করাইয়া লইতে পারি, কিন্তু এই কি লিখিতে হ'বে কাহাকে 
লিখিবে হবে, কখন লিখিতে হবে, কি রকম “তদ্বির” করিতে হ'বে এই 
সব না জানার দরুণও অনেক সমন্ন ইচ্ছা থাকিলেও কাজট! হাসিল 
করিয়৷ লইতে পারি না। এই সব যাহাতে ন! হয়, সেই জন্ত নক্সার প্রতি 
পদটা সম্বন্ধে, কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শ দেওয়া! হইয়াছে। 
লোকাল বোর্ড ডিঃ বোর্ড ব্যতীত অনেক সময় অনেক মণ্ডলীর 
নিকট হইতেও নানারূপ সাহাধ্য পাওয়| যায়, সেই সব মগ্ুলীব্র নাম, 
ঠিকানা এবং আবেদন পত্রের নমুনাও পরিশিষ্ট দেওয়া আছে। 


* এ সম্বন্ধে কাউন্সিলের অন্ততম সদস্ত কর্ণেল পিউ সাহেবের মন্তব্য 
উদ্ধৃত করিরা দিতেছি -- 


10067 27100110থ] [য06000610155 ০ 08৮৪ 1২৪. 660০০ 
07005810010 [70 11118151517 001 [00519101001 0106 01517107707, ০1 
110170৮6018) 200 105 56815. টব ০ ৪, 51178]6 [0109 966170$ 
(01725519867 5191). 6 £8৮৪ 1010), ৪ 1019 €51090191 160069/ 
[২5, 5০9০০ 101 00170915101) 10 11) €5191151807391)0 06 6৮6 196৬ 7179 
01 01081170000100 1085 9661 0006 017 5061)0 0০ 079 1111)15001 
32610)9 00 172৮ 2908)00050 0)5 1969. 01179৮10620) 18018 105৬ 
118)3) 007 10613892515 001 10 [97095151017 11) 010৩ 13025%--- 
220) ৮60 1922 (1.1). ). 
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এত গেল অপরের সঙ্গে কাজ, নিজেদের ক্ষমতার ভিতবুও যাহা আছে 
তাহাও অনেক সময় এই না জানার জন্তই হইয়! উঠে ন1। 

“কার্পাস চাষ চাই, কিন্ত, কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায়? তার দাম 
কত? কোন জমীতে কেমন হয়? প্রতি বিঘায় কত বীজ লাগে, ফসলই 
বাকেমন হয়? বাড়ীর কার্পাসে আর মাঠের কার্পাসে তফাৎ কি? 
কোনটার চাষ করাই বর্তমানে সুবিধা জনক । হাড়ের গুঁড়া, 0790) 
1577০ প্রভৃতি সারই বা কোথায় পাওয়া যায়? দাম কত? 51581৩0 
0109997800 এর তফাৎ কি? জমীর মাটী পরীক্ষা! (011670710811-%91- 
09:6100 ) করাইয়া লইবার উপায়ই বা কি?-_-এ সব সম্মন্ধে জ্ঞান ন! 
থাকিলে কিম্বা কোথায় চেষ্টা করিলে এ সব সংবাদ জান! যায়, তাহা না 
জান! থাকিলে, কেবল শোনাই হয়, সান্ধ্য বৈঠকে বাঁজীমাৎ কৰ্িতেও 
পারা যায়,_-কিস্তু কাক্তে লাগাইতে পারা যায় না।_-পরিশিষ্ট ভাগে এ সব 
বিষয়েরই সংবাদ তদুর সম্ভব দেওয়া হইয়াছে । 

পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যাহাতে নিজেরাই সমস্ত করিতে পাবি, তাহারই 
চেষ্টা করিতে হইবে । লোকাল বোর্ড, জেল! বোর্ড প্রভৃতির নিকট চেষ্টা 
কারলেও যে সব সময়ে তাহাদের সাহায্য পাইবে, সে আশা কন; পক্ষান্তব্রে 
আমরাও গরীব প্রতি কাজে চাদ! দেওয়াও কষ্টকর এরূপ স্থলে কাহারও 
নিকট চাদ] না লইয়াও কি কৌশলে, কাহারও অপেক্ষা ন] ব্রাখি। সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ভাবে পল্লী হইতেই অর্থ উৎপাদন করিয়া, খুব ছোট গ্রা-.৩ বাৎসব্রিক 
পাচ ছয় শত টাকা অনায়াসে সৎকার ব্যয় করা যাইতে পারে, তাহাও 
“টাকা কোথায়, অধ্যায়ে ২৮--৪৮ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে । 

বিরোধের মুল কোথায় ? এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার 
করা যায়,___“ভোগ-পদ্ধীতি”-__ অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । 


॥/০ 


প্রতি পল্লীরই একট: নিজের “বিশেষত্ব আছে, সেইটুকু বুঝিয়৷ কাজ 
করিতে পারিলে অদূর ভবিষাতে আবার প্রতি পল্লীই যে “মুল! সুফল! 
স্তামা, বাঞ্চিত জন-মন'লোভ। বরে” হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বাঞ্ছলার একমাত্র দোষ (1!) রজঃ গুণ সম্ভৃত কার্ধ্য তাহার প্রক্কৃতি 
অধিক কাল স্থায়ী হয় না_ অন্যথায় ধত দোষ বল, সে সব অবস্থাস্তরের 
ফল- মৌলিক দোষ নয়-_অবস্থা ভাল হইলেই ও সকল ক্ষুদ্র দোষের 
তিরোধান ঘটিবে। 

ধত দেশ, যত জাতি, আজ যাহাদিগকে তুমি উন্নত বলিয়া ভাঁবিতেছ, 
সকলেরই মধ্যে আমাদেরই স্তায় পারস্পরিক দলাদলি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ সবই 
বর্তমান। কোন জাতি বাঙ্গীলী অপেক্ষা অধিক উদার, অধিক বুদ্ধিমান, 
অধিক কষ্টসহিষুণ নয়। তাহারা যদি নিজের ভাল করিতে পারিয়া থাকে, 
আমাদেরহ বা না পারিবার হেতু কি? 

কাধ্য আরন্তের পূর্বেব কত জল্পন। কল্পনা করিতেছ, কাধ্য আরন্ত করিয়া 
দিলে দেখিবে কর্তব্য জিনিষটা এমনই শক্তিমান যে সেই-ই তোমাকে 
তোমার সর্ববিধ দৌর্বল্য হইতে ব্রক্ষা করিবে__-কেবল মাত্র আস্তরিকত। ও 
অধ্যবসায় থাকিলে সকল কাধ্যই স্ুসিদ্ধ হইবে_ইহা নিশ্চিত । চাই, 
আস্তরিকত] ও অধ্যবসায় - ইহাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ট মূলধন । “পত্র” 

সমগ্র গ্রামের সাহাব্য না পাও নিজ পাড়। হইতেই কার্য্য আরম্ত ককিয়! 
দাও ক্রমশঃ দেখিবে সমগ্র পল্লীই তোমাদের সহিত যোগ দিতে বাধা হইবে । 

সাহস হীন হইও না, ভগবান সহায়, সাফল্য নিজেদেরই হাতে। 


গ্রন্থকার। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


গন্ল্লীষ্মজ্ষতল-_আচাধ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের_“ভূমিকা? 
স্থবিখ্যাত ধাত্রী বিগ্ভাবিং শ্রীধুক্ত বামন দাদ মুখোপাধ্যায়ের _ 
প্রন্থতি মঙ্গল” ;) [01101 কলেজের 1০271001091 ডাঃ শ্রীযুক্ত 5. 
বি. 9208£]1 11. টি. মহাশয়ের -কলেরা! চিকিৎসা” ? অস্ত্রবিদ্‌ ০92. 7. 
07900011 1. 3. 1.01.5. মহাশয়ের প্রিথম সাহাঁষা” ; অষ্টাঙ্গ আযুর্ষ্বেদ 
কলেজের অধ্যাপক, কবিব্রাজ শ্রীযুক্ত বাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যা, 
বিনোদ মহাশয়ের “উপসর্গ বাবস্থাঃ : 08177710891 কলেজের উদ্ভিদ তত্ববিৎ 
_ অধ্যাপক 5. ২. 30956 %[./১. .1..5. মহাশয়ের-__কিষি-কথা” ; বোর্ড 
সংক্রান্ত কার্য্যাবলী বিষয়ে অবদর প্রাপ্ত 1১০100/ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশক়ের-_“পত্রামর্শ প্রভৃতি লইয়! সম্পাদিত হইল | 

400 02181755০০5 ও কংগ্রেস প্রচারিত পত্রাবলী এবং অন্ঠান্ত 
বহুগ্রস্থ হইতেও সবিশেষ সাহাষা পাইয়াছি | 

বঙ্গীয় হিত শাধন মণ্ডলীর সেক্রেটারী ডাঃ শ্রীধুক্ত 1). তব. 19105 
9. মহাশয়ের শুভেচ্ছা, [058551510র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ 
"মন্ত্র 4. 4.৩ ভারতের সর্বপ্রধান 50151)02 0০0116595 এর অধ্যাপক 
ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্র কুমার সেন ৮]. 4১, 1১. বি. 5.১ 1.5০. [9.10. 
( [07097 ) মহাশয়ের যত্ব আগ্রহ এবং একাস্ত কলা'* কামনাই 
ইনার প্রধান উদ্বোধক | 


ইহাদের সকলের নিকটেই আমি আমাত্র আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । 
ুদ্রাঙ্কন বিষয়ে পরমাস্মীয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির 
বিশেষ আস্তত্রিকতা পাইয়াও ইহাকে মনের মত করিতে পারি নাই। 
বারাস্তরে সংশোধনের বাসনা রহিল । ইতি-_ 
্ীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


ক্ষিপ্ত বিষয় সুচি 


“দেশের মঙ্গল” কাহাকে বলে 

উন্নতি বা মঙ্গল” মানে কি?" 

প্রতি গৃহস্থেরই হিত হওয়া] চাই কেন 
সভ্যতা কাহাকে বলে 

ভাত কাপড় সংগ্রহ হইবার উপায় 

শিক্ষা, শিল্প, বাণিজা কৃষি সবই চাই কেন 
একতা কাহাকে বলে - 
একতাই স্বাভাবিক কি ন৷ 

আত্মশুদ্ধি মানে কি 


আত্মশুদ্ধি কেমন করিয়। হয় *** ০৯, 


সমিতি করিয্বা কাজ করার উদ্দোগ্য ক 

দশের কাজ কাহাকে বলে? সমিতি বদি না-ই হয় তাহা 
হইলেও এক ব্যক্তি একখানি পল্লীর ভাল করিতে পারে 
কিন! 

টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে 

মুষ্টি ভিক্ষা দিতেও লোকে নারাজ হয় কেন ? 

টাদা না লইয়াও বড় বড় কাজ কেমন করিয়। করিতে 

পারা যায় 

আয়ের মামুলী পথ কত প্রকার 

নুতন পথ কি কি করিতে পারা যায় 

টাকা উৎপাদনের নির্বিরোধী উপায় কি 


২১ 2 5 ০০5 ০5 ০ ০ 


ঠ 
স্পট 


৫ 
৭ 
৩৩ 


৮৬০ 
২৮ 


দশের দোকান 

ধন্দম গোলা 

সায়েরাৎ আয় 

এ সব প্রতিষ্ঠার উপায় কি 

গ্রাম্য তববিল ব্যবস্থিত করিবার উপায় কি 

নকা। হীসিলের পরামর্শ__ 

রাস্তা চাপান হইয়াছে বা হইতেছে তাহার উদ্ধার 

এবং ভবিষ্যতে ন! হয় তাহার উপায় কি 

রাস্তা--সংস্কার, নৃতন প্রস্তত এবং 

বোর্ডের তালিকা তুক্ত (5০1).012 ) করণ 
ডাকঘর-__নুতন স্থাপন 

রেল বা ্রীমারের প্লাটফন্ম বিশ্রাম ঘর প্রভৃতির ব্যবস্থা 

এদো ডোবার উপায় কি 

পু্র্নী রিজার্ভ করান 

জরুরী রিজার্ড 

কূপ বা ইন্দারা নৃতন করান 

ম্যালেরিয়ার সময়, বে-খরচাক় ডাক্তার ও ওষধ পাইবার ব্যবস্থ। 
কলের৷ প্রভৃতি সময়ে ডাক্তাব্র ও ওধধ পাবার ব্যবস্থা 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজ মিশন ও বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর ঠিকান! ..- 
আলোক লগ্নে উপকারিতা কি, কেমন কব্রয়াই 

ব৷ বে-খরচায় তাহা পাওয়া বায় 

ঘরে আগুন লাগিলে কি প্রণালীতে কাজ করিতে হয়, 
[110 1:50101050151061 যন্ত্র কোথায় পাওয়া যায়, দাম কত ? 
সেচের পু্ধণী সংস্কার ব। নূতন কাটাঁবার উপায় 
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বাধ তৈয়ারী বা উঠাইয়! দেওয়া 

চাষ সম্বন্ধে গর্ভমেণ্টের কি কি সাহায্য পাওয়া যায় 
গোঁচর রক্ষার উপায় নাই, কি কন্রিতে হইবে 

পশ্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে গর্ভমেন্ট সাহায্য কি পাওয়! যায় এবং 
নিজেরাই বা কি করিতে পারি 

শিক্ষা কি? | 

কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হয় 

পাঠশালার-_-আয় বাড়াইবার উপায় কি 

সংবাদ পত্রের আবশ্তক কি 

জমা খরচ বোধ-- 

সংসার স্বচ্ছলের উপায় কি 

চরকার সার্থকতা কখন 

ধণী ব্যক্তরাও চরকা কাটিবেন কেন 

মোটা পড়িবেন কেন 

চরকার স্থতা কোথায় বিক্রি হয় 

আশানুরূপ চবুকা ন৷ চলার কারণ 

ও তত প্রতিবিধান 

কার্পাস, কত রকম, কোন জেলায় কোন্ট। হয়; প্রন্থুতি 
তাত কোথা পাওয়। যায়, দাম কত 

কলিকাতার চাল-চলনে পল্লী ধ্বংস হয় কেন 

দেশের টাকা দেশে থাকার মানে কি ০৯ 
সমাজ কি? 

সমাজের প্রতিশ্রদ্ধ৷ ন্ট ভবাব্র কারণ ও তত্প্রতিবিধান 
পর্যায়ে বিচারের উদ্দেশ্য কি 
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সভা স্থলে ধন জ্ঞান শক্তি তিনেরই আবশহ্ক কেন 
ছুভিক্ষ প্রভৃতিতে ১ দিনে কত টাকা কেমন. 
ক্রিয়া! দেওয়। যায় 
পতিত জমির হিসাব 
যাত্রা, গান, প্রভৃতিতে নাক সিটকান উচিত নয় কেন 
বর্তমান বৎসরের প্রথম কাধ্য কি কি 


পল্লী ধবংস্র কারণ কি ? 


বিরেধের মূল কি 

পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ মন্ত্ 

প্রাচ্য সভ্যতার বীজ মন্ত্র 

অতি দাব্রিদ্র ও অতি ভোগ হয় কেন 

“আমার দেশ” বলিতে কি বুঝায় 

নন-কে। অপারেসন কি? 

ভারত এখনও ধন্ত কেন? 

[21195 এর ভুল কোথায়? 

প্ররুত স্বদেশ হিতৈষনার ম্বরূপ কি 
পোষাক পরিচ্ছদে, ক্রীড়া কাণ্ডে, যান বাহনে, তত্ব তর « 
প্রভৃতিতে কি ভাবে চলিতে হইবে 

ধারা বড় তাদেরই প্রথম আরম্ভ কর! উচিৎ কেন 


বিপদের প্রথম সাহাষ্য 


কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস প্রণালী, জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, শ্বাস 
রোধ, গলায় দড়ি দেওয়া, মাথায় আঘাত, মুচ্ছর্, হিষ্টারিয়া, মৃগী, 
সর্দিগর্শি, কুকুরে কামড়াইলে, বিষ খাইলে, তু'তে, টিন, 


/৩/০ 


শেকো, আফিং খাইলে, রক্তপাত হইলে, ভেঙ্গে গেলে, 
নেশায় বিপদ হইলে কি করিতে হয় 


ম্যাল্যেরিয়ার উপসর্গ__চিকি ওসাঁ_ 

কম্পের সময় মুচ্ছণ, তড়কা, গাক্রদাহ, পিপাসা, মাথাধরা, 
রক্ত-ভেদ, রক্ত প্রস্রাব, রুক্তবমি, হিক্কা, পেট ফাপা, 
নিউমোনিয়া, ব্রংকাটিস, প্ল,রিসী প্রভৃতিতে কি করিতে হয় 
কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসককে 

পত্র লিখিতে হয় 

কিরূপে রোগের বাড়তি কমতির 

হিসাব রাখিতে হয় 

পথ্যাদি__ 

মানমণ্ড, স্থজীর রুটা, ভাতের মণ্ড, ছুপ্ধ দার চিনি, সাগু, 
এরারূট, দাইলের যুষ, মাংসের ব্রথ, বের মণ্ড, চুণের জল, 
বালি কিরূপে ভাল প্রস্তত হয় 2 
মাল্যেরিয়া নিবারণের উপায় 

কলের! চিকিৎসা 

যাহাতে ন! ছড়াইয়৷ পড়ে তৎ প্রতিবিধান 

প্রসুি মঙ্গল__ 

আগুন, শধ্যাব্রব্যাদি, খাগ্য, কুসংস্কার, ধাত্রীর ভাল মন্দ 
প্রভৃতি 

পশু চিকিৎসা 

মচকিয়! গেলে কি ভাঙ্গলে, আগুনে পুড়িলে, রক্তপাতে-_ 
দরদে, ঘুটে, কালা ঘুঁটকে, বাটে ঘা, পিনাস ঘা, কাউর ঘা, 


১ম পরিশিষ্ট 


২য় পরিশিষ্ট 


৭ 


২য় তালিক। 


৩২ 


৩৩ ০ 


ওয় পৰ্রিশিষ্ট 


৪৫ 


৪র্ঘ পরিশিষ্ট 


বি 


র ১২ 
জিবে ঘা, পোকা হইলে, মান্তে পড়িলে, নুটি হইলে, কৃমি, 
রক্ত দাস্ত, রক্ত বাহো, রুন্ধ দুপ্ধ, জর, আমাশায়, উদরাময়, 
বসন্ত, গলা ফুলোঁ, সিমলা, খুঁড়িয়ে বেঙ্কা আওয়াও, সাপে 
কাটা, বিষ খাইলে কি করিতে হয় 
কার্পাস__ র 
কত রকম, কোন প্রদেশে কি কার্পাস হয় ? বাৎসর্রিকের 


৫ম পকিিশি 


মধ্যে হিঙ্গনঘাট ও মৈশর' গুলের মধ্যে ওলন। ও বাংগী'__ভাল 


কেন আমাদের এখন কোন প্রকার কার্পাস লাগানই শ্রেয় 
কোন জমিতে কার্পাস হয় সার ও তার পত্রিমান কি? 

আবাদ প্রণালী, কীট নিবারণের উপায়, বীজ পাইবার 
ঠিকানা, বর্তমান বাজার দর প্রভৃতি 

সাঁর-_ 

কোন সারের .কি গুণ, গোময়, অস্থবিষ্টা, প্রভৃতির তফাৎ 
ও পত্রিমাণ কি? 

হাড়ের গুড়া, সোর৷ প্রভৃতি কোথায় পাওয়া যায় ? দাম 
কত? পত্রিমাণ কি? 

লাভালাভ সম্বন্ধে বঙ্গীয় গতর্ণমেপ্টের ইস্তাহার 

বে-খরচায় হাড়ের গু ড়া কেমন ক্রিয়া পাওয়া যায় প্রত, . 
আবেদন পত্রে 

জেল! বোর্ড, লোকাল বোর্ড, হিত-সাধন মণ্ডলী শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণ মিশন, প্রভৃতির নিকট আবেদন পত্রের নমুনা এবং 
বোর্ডের বিরুদ্ধে আপীল কত্বিবার স্থান কোথায়? 


৬ পরিশি 


৭ম পরিশি 


৮ম পরিিশি 


গসভলী- বঙ্গ 
৯৫৯--৯- 


আমরা পল্লীবাসী, পল্লীর ভাল মন্দতেই আমাদের ভাল মন্দ )--কি 
কর্লে বর্তমানের এই নিরানন্দময়, হা হা” রব বিদীর্ণ বুভূক্ষু কঙ্কালসার, 
নিঝুম নিথর পল্লীর পরিবর্তে পূর্বের সেই সব্রল, সতেজ, আনন্দরব মুখরিত, 
সদা-সরস-প্রাণ, শীস্তিপূর্ণ পল্লীতে বাস কর্তে পাই_-তাই-ই আমাদের 
জান্বার জিনিষ,__ভাব্বার কথা,--কর্বার কাজ। 

নিজের পল্লীটাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ দেখিতে কাহার না ইচ্ছ! 
হয় বল? 

কিন্তু “তাই হউক” বলিলেই ত আবু তাহা হবে না_এ ষে 
নিজেদেরই হাতে কলমে ক'রে নিতে হবে। বাইব্রের কেউ এসে 


আমাদের স্থুখ স্বাচ্ছন্দ বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারবে না_-বাহিরের লোকে 
আমাদের সামান্ত একটু সাহাষ্য করতে পারে এই পর্য্যস্ত-_আমাদের 


২ পল্লী-মঙ্গল 


কাজ, যদি আমরা নিজেরাই করে নিতে পারি তবেই হবে__তা” 
নইলে হবার ষো নাই। 


তা” হলে এখন ভাববার কথা এই যে, এ সব কাজ করবে কে? 
এ সব কাজ করতে গেলে প্রথম প্রথম হয়ত কত টিটকারী, কত 
লাঞ্চনা গঞ্জনা ব্যক্তিগত ভাবেই পহা কর্তে হ'বে-এ সব স্বীকার করে 
কাজ করতে চায়, এমন লোক কৈ? 

ভগবানের কৃপায় এখন আর সে আশঙ্কা নাই,-অনেকেরই প্রাণ 
মাকুল হয়েছে--এমন পল্লী নাই যেখানে কি ভাবে কি কর্লে 
উন্নতি” হবে তার আলোচনা না হচ্ছে এবং কম হক বেশী হক 
সে পক্ষে চেষ্টা না হচ্ছে--সুতরাং কন্মির অভাব ঘটবার আশঙ্কা নাই | * 


কিন্তু শুধু উদ্দেম্ত সৎ_হ'লেই বা আকুলতা সহকারে কাজ কর্তে 
গেলেই ত আব “কন্ম সিদ্ধ' হবে না। নানান্‌ দিক ভাবিয়া! চিত্তিয়া, 
দেশ কাল পাত্রের অবস্থা বুঝিয়া, ধীরে স্থিরে ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক কাজ 
কর্তে পারলে, তবেই এ গুরুতর প্রশ্নের সমাধাঁন হওয়া সম্ভব-_ 
বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সমস্ত বিষয়েরই যে বিশেষ বিবেচনার দরকার । 


উদ্দেশ্য সৎ হইলেও অনেক সময়ে কার্ধযকারকের ত্চার বুদ্ধি 
হীনতাক় এবং কাধ্য পদ্ধতির দোষে কন্ম ধংস হয়, উ; “/ পণ্ড হয়। 
সেই জন্ত আমরা প্রথমেই আমাদের উদ্দেশ্য কি? কিকি করলে উদ্দেশা 
সিদ্ধ হবে_কাজ কর্ধার সময় কি কি দোষ না হলে আমাদের 
ঝাজটী সফল হবে-_সে গুলির আলোচনা কবে নে”্ব। 


* পিক্ষিত লোকের, প্রাণেই সাড়া বাজার 
ভাক্তার, আইন ব্যবলাযী, ছাত্র প্রভৃতির নিকটই আশা বেশী। 


পল্লী-মঙ্গল ৩ 


দেশের মঙ্গল, তার মানে__প্রতি পল্লীর 
প্রতি গৃহস্থেরই মঙ্গল । 


আমাদের উদ্দেশ্ত _. 


কতকগুলি গৃহের সমষ্টি লইয়াই পল্লী, পল্লীর সমষ্টিতেই 
দেশ) স্থতরাং দেঁশের মঙ্গল বা অমঙ্গল বলিলে প্রতি পল্লীর 
প্রতি গৃহস্থেরই হিত বা অহিত বুঝিতে হয়। সেই জন্যই 
আমার ভালোতেই, দেশের ভালো-_-নিজ মঙ্গলেই, পল্লী-মঙ্গল) 
পল্লী'মঙ্গলেই দেশ-মঙ্গল । 

'মঙ্গল' এহত? 'উন্নাতী' বাই বল না কেন, তার মানে--আমার 
যাবতীয় ভোগ উপকরণ নিতান্তই অনায়াস লভ্য--শস্তা--এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সেই ভোগে আমার সহিত অন্তের বিরোধ বা প্রতিদবন্দীত্ব_নাই-_(অথব। 
ঘটিলেও তাহার তীব্রতা কম )। * 

প্রচুর ভোগ উপকরণ থাকা স্বত্বেও সর্বদা অন্তের সহিত 
বিরোধ থাকিলে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয় না, আবার কাহারও 
সহিত বিরোধ না৷ থাকা স্বত্বেও ভোগের সর্ব নিম্ন সামগ্রী--অন্বস্ত্রের 
_-অভাব থাকিলেও শান্তি থাকিতে পারে না। 


*₹ স্ই দেশই সভ্য যেখানে ভাত কাপড়ের ভাবন। নাই এবং পরল্পরের 
বিরোধ নাই এরই কমি বেশীতেই সম্ত্যতার উতকধ বা অপকর্ধ। 


[ যে শাস্তি অর্থে বাসন! শাস্তি-_সে সব দন্লাসীর কথা এখন থাক্‌।--পরে ধর্ম 
অধ্যণোয় দেখা বাইবে) 


৪. পল্লী-মঙ্গল 


বর্তমানে আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ বা প্রতি- 
ন্দ্ীত্ব অত্যন্ত তীব্র হওয়ার _শান্তি নাই -নানা কারণে ভাত 
কাপড়ও শল্তা নাই-কি করলে আবার আমাদের অন্ন বস্ত্রাদি অনায়াস 
লভ্য হয় এবং পরস্পরের বিরোধ কমে গিয়ে মিলে মিশে আনন্দে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করতে পারি_--তাই-ই আমাদের দেখবার কথা। 


কি করলে ভাত কাপড় প্রভৃতি যাঁব শীয় ভোগ উপকরণ অনায়াস 
লভ্য হবে সেইটাই আগের কথা, লতএব আমরা প্রথমেই-_ 


(১) অনায়াদে ভোগ-উপকরণ সংগ্রহের কথা বলি, পরে 


(২) কি ভাবে ভোগ করলে বিরোধ হবে না, শান্তি পাওয়া যাবে 
ত দেখব । 


অনায়াসে ভোগ উদকরণ সংগ্রহ অধ্যায়। 


ভাত কাপড় অনায়াস লভ্য হওয়াই কাম্য বটে, কিন্ত এই-_ 

ভাত কাপড় অনায়াস লভ্য (শস্ত। ) হওয়া ত কোনও একটি মাত্র 
কারণের উপর নির্ভর করিয়া নাই যে, সেই কারণটার দুর করিতে 
পারিলেই চলিবে _-এটা নানাবিধ কার্য্য কারণের সমবে” কল মাত্র । 
সেই সব কার্ষ্য কারণের কমি বেণীতে ফলেরও কমি বেশী খার্টবে। 


_ খদ্দর পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে চাষের সুবিধা চাই নচেৎ তুল! বা ধান 
কিছুই উৎপন্ন হ'তে পারে না। আবার গরু যদি ভাল না হয় চাষই হবে 
না। গোচারণ ভূমি না থাকিলে গরু ভাল থাকিতে পারে না। তুমি 
বগপ্রস্থ হইয়। পড়িলে চাষ কর্বে কে, ভাল জল না থাকলে তোমার 
শরীরও ভাল থাকবে না। রোগে ওুঁধধ না পেলে পরিণাম যে ভয়ঙ্কর 


উৎ্পক্স 


সবল 


হাঁলিস। 


ফোম কোন বিষয়ক ব্যবস্থা হইলে | পা 
প্ামখানির উরি ৰা মদল' হইবে ? 


| ? 





স্পিন আসিস পা পাকি পা চিলি লা 


্‌ 
1 
্ । 


পপ সা পা আর 
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৬ নু | 
পাকি শিক্ষা, শিল্প ও অর্থ রি সম্মন্ধীয়। ্ সয় | 
ম্বাতাক্সাত্ত ও জ্নহনবাদ্াছি নাল টি | 
ভ্ডাপ্প। ক্রুজ্মি শ্রিভ্ডাগ । 
আদ্লানপ্রদ্ণান্ন বিভাগ ) | ৰ 
১। রাস্ত।- ১। পানীয় জল-- ১1 সেচন জল--- ১। শিক্ষালয়-_ ৃ ১। আর্তত্রান_- 
ৃ পীর. ..... ভিতর রি পুরাতন পুষক পার... পন্কে। দ্ধার সেচেঞ্জ পু্ধরিণীর. ... পক্ষোছ্ধার স্থাপন, উদ্নতিকরণ | দুবধলরো'লী, নিঃসহায় বৃদ্ধ) অনাথ! বিধবা, 
রি রনী 0 ২। (সম্ভব হইলে) খাল কাটান_- শিক্ষক নাহাবা, পুরফার ৃ ৪2855175154 
২। পোষ্ট অফিস | ূ রি হারা ব্যক্তিগপের বিশিষ্ট নাঁহাধ্) 
2 রুপ বা ইন্দারার,.....পক্কোদ্ধার মজা নদী, খাল, বিলের তি 
মভব হইলে নুতন......ফাটান বারী সাহাবা, পুরশ্ধার ৭২) দেবালয়--- 
টেলিগ্রাফ টিউব ওয়েল মারা জাতের ২। শিল্পা রক্ষা-_ ২৮৮ 
৩। রেল কিছ্বা চীমার , ২। আচরণীয় জল-_ ীটাতিজ্ট তন * ভাঠি, কামার, কমার, দুর, চিক?) স্থায়ী আয়ের সম্পত্তি কর! 
উড ৃ খিড়বীর পরী ট ১ সাঁকপা প্রভৃতির | গ্রামা দেবালছ, পীরন্থান, মঠ, মদ জিদ, 
রদ টি | অপ্রার্কত কারণাদর গ্রাম জাত শিল্পের ব্যবহার তঞ্জনা'লঙ প্রভৃতিও পূজ। জাগার 
ফ্েশন, প্লাউফম্্ এদো! ভোবা”......পরিস্কার স্বাখ। ৃ 1ত শিল্পের ব্যবহা 
» ঈাটিকস্সী দুর বা সমীকরণ বিশেব কৃতিতের পুরস্কার গ্রঙ্বালীদের অবস্থানুক্জপ হওয়াই উচিত ] 
ও বিশ্রাম ঘর * | 5 হা রিকারীলারা বাসার ( যেমন রঙের বাধের ফুকর ১। অর্থ ৩) সমাজ-_পঞ্চানেহ 
্ পরিক্ষান্স রাখ! ব। নূতন ক।টান করাইয়। লওয়। প্রস্ৃতি ) 02545 ৰ রখ 
৪1 হঠাৎ | ৭ ৰ মামুলী আফের...ব্যবস্থা রানা 
81 জল নিকাশী পথ--, রাবি ও উশ্ত্খলতার নিব।রক ] 
বিপদের-_ প্রথম লাহীব্য * রুদ্ধ হইতে ন! গেওয়। | ৃ রি সক্কীর্তন-- 
ৃ 'ধন্দগোলা' দশের দোকান ৪। হার স 
ংক্ণামক ব্যাধি প্রতিকার * মাবশ্তাকমত নুতন কর! 8 ১6524 
| প্রভৃতির ..প্রতিঠা ভাগবত, পীরমঙ্জল, কথকতা, বাত্র! 
৫। কুসংক্ষার-_ | ৫1 গো!-চর, বিল, শ্রস্ভৃতি প্রভৃতি. 
দুর কম্ণের উপদেশ ও দাহ যাহাতে ক্ষতিকর রাপ আবাদী জান:ও [ ভগবানে বিশ্বাস ধর্ধক ও আনন্দ পৃত্রে 
[ জালোক লষ্টদ প্রস্কৃতি ্বারা। ] পরিণত ন। হথ তত্ব্যধস্থ। লোক শিক্ষার হেতু ) 
৬। পীড়িতের-- ৬। সার, বীজ-. ৫।॥ সতকম্ম পুরস্কার__ 
সন হওনের নিরমাবলী শিক্ষ। ও সাহাধা, সরধয়াহ কর! * বিশিষ্ট সৎ্ষরর্ঘকারীয় সর্ধবসমঙ্ছে 
সাবান | নৃততন লাতজনক কৃতির প্রবর্তন কস! সম্মান ও পুরক্কা 
৭। পচা ডোবা ভরাট কর ৭. গরু ( মহিষ )- ৬। শ্মশান--গোরস্থান--- 
সার গাড়ী সম্ভবমত দুরে--ব। পাকা করা গোচারণ ক্ষেত দূর েশীগতের আজ কুটী় 
টাটুকা খান্প্রব্যেক্-সরবরাহু বলবান হণ শববহনাি লাহাহা 
[ হাট বসাইল্স। ব। গ্রামেই উৎপন্ন করিজ। ] চিকিৎস। * ৭। গবাদি রক্ষা_ 
চিত তে ৰ | [ সাধারণ ফেদালয়েই দিব নৌ 
৯। জঙল পরিষ্কার করা৷ কাব হইল পাধিে] 


এ্রতগুলিল্প ান্বক্ছ্ট হইলে তবে 'প্রামেল উক্তি, হয়| | 
| নগ্ধার কমল সপ গু িই সিল করিতে হইবে,--কি কৌশলে অজ্আক্ষেত অনা 
| হাসিল ব করিতে না যায়,  তৎসদধে পল্লী, সঙক্ষলেন্স” নক হাসিল অধ্যার দ্বেখুন।. 


* চিন্তিত বিষয়গুলি পদ্মন্ধে পরিশি্টে বিশেষ অধ্যায় দেওয়া গেল । 
রে ঠা ০৩০ চট্টোপাধ্যায় 





পল্লী-মঙ্গল ৫ 


হবে । আবার একটা জল খাঝার খটির জন্য বদি ছু” মণ ধান দিতে 
হয়, এক সের নুন কিনিঠে বদি চাব মের ঢাল দিতে হয়, যত ধানই উৎপন্ন 
হ'ক না কেন, ঘরে ভাত তবে না- সুতরাং কুষি, শিল্প, শিক্ষা বাণিজ্য 
সকল বিষয়েরই সমান নুুবিধ। চাই, তবেই “ভাত কাপড় অনারাস 
লঙ্তা হ'তে পাত্রে-অতএব কি কি লে, অন্নবন্্ আদি করিয়া যাবতীয় 
ভোগ উপকরণ প্রাপ্তির স্থবিধা হতে পারে-এক কথাক্ গ্রামথানি সকল 
বিষয়েই শ্রী সম্পন্ন হতে পারে, হান আমরা দেখিয়া লইব-_এইটাই 


আমাদের কর্বার কাজ। 


মুখে বলা অপেক্ষা নল্মায় দেখিলে বুঝিঠে সুবিধা হইবে বলিয়া 
এ হদ্সন্বান্ধে একথানি নন্ম! দেওয়া গেল। 


[পপশ্লী-ম্গল' - নক্সায় দেখ] 27 


এখন নক্পাটি ভাসিল করতে ভালে "টি (জিনিষ চাই-_(১) উপযুক্ত 
লাক (০)--উপঘুক্ত টাক! । | 


তোগ করাও একা হয় না; ভোগেয় সরঞ্জাম যোগাড় করাও একের 
কম্ম নয়।- একাধিক বাক্তির প্রয়োজন। 


নক্সার প্র!ত পদটী ইাসিপ করাও একের সাধা নয়, পাঁচ জনের ধরকারী 
টাকার জন্য ভাবনা নাই, নিজেদের ঘর থেকে প্রায় কিছুই না দিয়েও, 
-কি কৌশলে সে ধোগাড বে, মে কথা পরে বল্ছি, আগে, আমবা 


পলী-মঙ্গল 8. 
হবে । আবার একটা জল খাবার ঘাঁটির জন্ত যদি ছু মণধান দিতে 
হয়, এক সের নুন কিনিতে বদি চার মের চাল দিতে হয়, যত ধানই উৎপন্ন 
হ'ক নাকেন, ঘরে ভাত হবে না.-্থতরাং কৃষি, শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্য 
সকল বিষয়েরুই সমান স্মুবিধা চাই, তবেই “ভাত 'কাপড়” অনায়াস 
লত্য হ'তে পারে--অতএব কি কি হ'লে, অন্নবস্ত্র আদি করিয়া যাবতীয় 
ভোগ উপকরণ প্রাপ্তির বধ! হ'তে পারে--এক কথায় গ্রামখানি সকল 
বিষয়েই শ্রী/ সম্পন্ন হতে পারে, তাই আমরা! দেখিয়া লইব-.এইটাই 
আমাদের কর্বার কাজ। ৰ 


মুখে বলা অপেক্ষা নক্সায় দেখিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলয় 
এতদ্সম্বন্ধে একখানি নঝ। দেওয়া গেল। 


[*পল্লী-মঙ্গল'-_নক্সায় দেখ] £-_ 


এখন নক্লাটি হাসিল ফর্তে হ'লে ছু'টি জিনিষ চাই-_(১) উপযুক্ত 
লোক ১6) রি টাকা। | 


রে করাও একা হয় লা& ভোগেয় সরঞ্জাম যোগাড় করাও একের 
কর্ম নয়।- একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন | 


নক্সার প্রাত পদ্টী ইাঁসিল করাও একের সাধ্য নয়, পাঁচ জনেব দরকারী 
টাকার জন্য ভাবনা নাই,_নিজেদের ঘর থেকে প্রায় কিছুই না দিয়েও, 
কি_কৌশলে লে যোগাড় হবে, সে কথ! পরে বল্ছি, আগে, আমর! - 


৬ পল্লী-মঙ্গল 
পাচজনে এক সঙ্গে কাজ কর্তে গিক্ে প্রায়ই শেষ পধ্যন্ত ঠিক 
থাকতে পারি না, পরম্পরে ঠোকাঠুকি হয়, বন্দ বাঁধে, কি কর্লে 
আর তাহা না হয় সেই কথাটীরহই আলোচনা. কর্ব।- মানুষ 
তৈয়ারীই আগের কথা । * 
যাত্রা, থিয়েটার খাদি গান বাজনার দলই বল, আর যৌথভাবে বাবদা 
বাশিজাই বল বেশী দিন প্রায় কেহই টেকে না--ক্রসশঃ দেখা যাক ফেন হর না এব 
কি হলেই বা হবে। 
দশে ধর্মে সবাই জানে যে আমাদের “একতা” নাই - আর এই জন্যই 
আমাদের ছোট বড় যে কোন দশের কাজ প্রারই সিদ্ধ হয় না-__উৎসাহের 
সঙ্গে আরম্ভ হ'লেও পরিণামে প্রায়ই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। 


তা” হ'লে আমাদের কি করলে একতা হবে বা বজায় থাকবে 
তা*ই দেখতে হয়। আচ্ছা দেখা যাক্‌, একতা! মানে কি? এবং একতাই 
মানুষের স্বাভাবিক কি না? 


মিলিঘা মিশির! একই লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তির এক সঙ্গে কাজ 
কব্রার নামই একতা ---00015 ০: 0010059ই একতা । 


জাতিগত” ভাষাগত” স্থানগত” পোষাক পরিচ্ছদ বা আচারগণ্ড পার্থকা 
একতার বিরোধী নয় এবং একতাই মানুষের স্বাভাবিক) খন কাজ 
করিয়া তাহা জন্মাইয়৷ লইতে হয় না__বরং যাহাতে ভাঙ্গে সেই সব কাজ 
না করিয়াই তাহাকে রক্ষা করিতে হয়। কথাটার বিচার কর! াকৃ_ 


২ তাপ কপ পিপি শপ পাল 








* নইলে কোন গ্রামে আর কিছু টাকাওয়াল!, কিছু দেখা পড়া জানা লোক 
নাই বল?--তথাপিকাজ হয়না কেন? 


পল্লী গঙ্গাল টি | ন্‌ 


কেহ বলেন, আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি 
নানান্‌ ধর্মী স্থৃতব্রাং আমাদের একতা! জন্মিতে পারে না। কেহ 
বলেন, আমাদের নানান্‌ ভাষা, নানান জাতি, নানা রকমের 
আচার-ব্যবহার-_-মুতরাং আমাদের একতা হওয়াই সম্ভব নয় ; 
আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা অধিকাংশই নিরক্ষর, অতএব 
দেশ শুদ্ধ সকলেই লেখা পড়া না৷ শিখিলে কোন কালে একতা 
হওয়ার আশা নাই। 


এক ধর্ম হইলেই দি একত৷ হয়, তাহা হইলে, ইংলও, 
রাশিয়া, ফান্স, জার্মানীতে যুদ্ধ বাধে কেন? মুসলমানে মুসল- 
মানে, হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ হয় কেন? সহোদরে সহোদরে লড়াই 
হয় কেন? অতএব সব একাকার হইয়া এক ধর্মাবলম্বী ( তা৷ 
সে যে ধর্মই হকৃ না কেন) হইলেই যে একতা হইবে এ কথা 
প্রমাণ হয় না। | 


জাতিগত, ভাষাগত, দেশগত, পোবাক-পব্রিচ্ছদ বাঁ আচার- 
ব্যবহার্গত অথব! জ্ঞানগত পার্থক্ও একতাবু বিরোধী নয়। 
এই ত সে দিন শিখ, গুর্থা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, 
ফরাসী, প্ডিত মূর্খ সকলেই একসঙ্গে ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হইয়৷ 
সাম্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে সম্কচিত হইল না ত1?-_অতএব 
দেখা যাইতেছে এ সব পার্থক্য একতার বিরোধী নর _0010 
০£ 190:০5৪ই একতার মূল। লক্ষ্য এক হইলেই বিভিন্ধর্্ী, 
বিভিন্ন স্থানবাসী, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া 
কাজ করিতে পারে। একজাতি, একভাষা, একধর্্ম তোমার 


৮. পলী-মঙ্গল 
আমার মধ্যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের, মমত্ববোধ বিকাশের 
কথঞ্চিৎ সহায়তা করে এই মাত্র । 


মানুষ সামাজিক জীব) সে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে 
পারে না। বিন! সঙ্গে দশদিন অতিবাহিত করার পর একজন 
স্থুসভ্য ফরাসীও একজন হননুলুকে, ণক জাতি, কি নামধর্‌, কোথায় 
বসতি কর* “কতদূর. লেখাপড়া জান*, তোমার ধর্ম মত কি? এ 
সব জিজ্ঞাসা না করিয়াই, কেবল সে মানব এই হিসাবেই তাহার 
সহিত মিলনের জন্ত কত উদ্গ্রীব হয়, তাহা অন্ুভবেরই বিষয় । 
সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মানুষে মানুষে মিলনই 
স্বাভাবিক । একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, মূলে একমাত্র 
“অভিমানই* মানুষে মানুষে মিলনের পরিপন্থী । স্বতরাং একতাই 
স্বাভাবিক-_অভিমানই মিলন-বাধা। এই অভিমান ত্যাগ 

করিয়াই একতা রক্ষা করিতে হয়। 
আমি ইংলওবাসী হতরাং ইংরেজ, তুমি আসোয়কাবাসী, আমে রকান ; তোমা? 
দাহিত জামার আচাস-ব্যবহার ভাষা-ধন্ম প্রভৃতি এক হইয়াও লন বা পরম্পরের 
উপর পরস্পরের স্থির মমত্ব হইবার যে। নাই-দ্েশাত্ব-অভ্ডিমানই আমাদের তাং 
করিয়! রাখিয়াছে। . 
এই অভিমান সীমাই..'মিলন সীমা । নিতাণ্চ ক্ষুত্রাভিমানী 
ব্যক্তি কাহারও সহিত, এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্রের সহিতও 
মিলিয়া৷ মিশিয়া থাকিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র আত্মাভিমানই 

সকল কর্শের গুরুতর অন্তরায় 

একলক্ষ্য হইলেও যে আমরা পাঁচজনে এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়৷ কাজ 


পরী-মঙ্গল ৯ 


করিতে পারি না তাহার কারণই খঁ আত্মাভিমান। আর এই একান্ত 
আত্মাভিমান সঞ্জাত ৭টী ক্ষুদ্র দোষ আমাদের স্বভাবের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে, নিতাস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সহিতও মিলে মিশে কাজ কর 
করা ঘটিয়া উঠে না। 


আত্মশ্ডদ্ধি করিতে পারিলেই-__অর্থাৎ-_ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভেচ্ছা: 
অযৌক্তিক আত্মনিয়োগ : পর-প্রত্যাশা.: আত্মগরিম!: অবৈধ ন্ুবিধাগ্রহণের 
চেষ্টা : অনিয়মানুবর্তিত|, ও ফ'কিবাজী--এই সাতটা দোষ বর্জন কর্তে 
পারলেই আমরা ছোট বড় সব কাজেরই উপযুক্ত হ'ব। এই দোষ কয়টিই 
আমাদের সকল কর্মের বাধা। 

তাহা” হইলে এই দোষ করটি ও তাহা” নষ্ট করবার উপাক়্ সন্মধ্যে এক 
এক ক'রে আলোচন! করে লওয়া যাক ।. দোষ করটি গুরুতর বটে, কিন্তু 
সামান্ত কৌশলেই তা” থেকে রেহাই পাওয়! যাবে; কি সে কি হবে বল্ছি-_ 


ব্যক্তিগত প্রাধান্য ইচ্ছা *--***' আমরা স্ব-প্রাধান্তটা খুবই 
অধিক ভালবাদি-_কাজের সাফল্য অসাফল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! কাঁজ 
করি না। অভীষ্ট কাজ চুলোয় দিতেও আপত্তি নাই-যদি তাহাতে 
ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রীধান্ত না থাকে । আবার প্রকৃতপক্ষে না হইয়! . 
অন্ততঃ যদি আমার মনেও হয় ষে, বুঝি আমার কথা থাকিল না আমাৰ 
সম্মান হইল না) 'ব্রামা বেটার, আছে কি যে আমার সঙ্গে পাল্প! দিতে 
যায়, “যদ! বেটা মুর্খ চাষা, আমি বামুন” আমার কথার উপর কথা দিয়ে 
কাজ করতে যায়_ অতএব যাও আমি আর এর মধ্যে নাই এবং তোমরাই 
বা কেমন করিয়া এ কাজ উদ্ধার কর তাঁও দেখ ছি--অর্থাৎ কি না 
সম্মুখে হক পরোক্ষে হক সর্বদা! নিন! করিয়া, তোমাদের কর্মে 


১০ পল্লী-মঙ্গল ৷ 
কু-অভিসন্ধি আরোপ করিম্সা, নিজে হউক, অপরকে প্ররোচিত করিয়া 
তোমাদের বিরুদ্ধে দ্রাড় করাইফ্লাই হউক--সাধ্যে কুলাইলে, যেমন করিয়াই 
হউক-_কর্ম্টী পও করিয়া দিয়া তবে খালাস | - 

এটা মারাত্মক দৌষ বটে, কিন্তু তাহাতেও হতাশ হবার কারণ নাই £-_ 


ওগো, সকল দেশের সকল লোকেরই আত্মাভিমান আছে--সকলেই 
নিজেকে ভালবাসে-_নিজের মান অপমান, লা ক্ষতির হিসাব করে, তুমি 
আমি যেমন ভাবে হিসাব করি তার চেয়ে কম করে না)-তথাপি, তাহার! 
একটিমাত্র কৌশল অবলম্বন করে বলিয়াই তাহাদের সমস্ত কাজই পণ্ড না 
হইয়া সিদ্ধ হয়। 


যেকোন কারণে তাহাদের পরস্পর ব্যক্তিগত বিরোধ জন্মিলেও কেহই 
কিন্ত আর সেই কাজটার বিরুদ্ধে ষায় না___বড় জোর সে কাজের ভালমন্দ 
কিছুরই ভিতর দে আর থাকে ন!। 


সবাই মানুষ_ সবারই অহঙ্কার আছে, যত দেশ, তত জাতি, আজ 
যাহাদ্দিগকে তুমি উন্নত বলিয়া! ভাবিতেছ তা+রাও কিছু দেবতা নয়-_তাদেরও 
ভিতর তোমাদেরই মত দলাদলি ঈর্ধ্যা বিদ্বেষ বর্তমান, তা+দের ভিতরও 
মনোভন্ন হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটে-_কিন্তু তাহার! “মনোভ্গে বরং তফাৎ 
থাক”_-এই নীতি অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় দশের কাজ কাছ হদিখ রি 

লয় । আবার-_ | 
উহার সকলেই যে বিবেচনা করিয়া প্রকূপ করে তাহাও নয়, অনেক 
দিনের বারংবার অভ্যাসে এমনি প্রথিত ধারণ! হইয়াছে যে, ধনী, দরিদ্র, 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই--এই নীতি পাঁলন 
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করিয়া থাকে-_ আর যে দেশে উহ! যত বেশী--সে দেশেই তত অধিক কর্ম 
সাফল্য সে দেশবাসীই তত অধিক দেশতত্ত |. 


আমরাও ষদি কর্ম্মকে ভালবাসিয়া কর্ম করিতে আরম্ভ করি অর্থাৎ 
বাক্তিগত মান অপমান, নিন্দা, প্রশংসা, ক্ষত লাভ অপেক্ষা যদি কাজের 
সাফল্য অদাফল্যের দিকেই একটু নজর বাঁধি, আমরাও যদি কাধ্যক্ষেত্র 
মনোভঙ্গ বশত; দশের কাজের বিরুদ্ধে না যাই, আমরাই বা! অভীষ্ট লাভ 
করিতে না পারব কেন ?_-এই অভিমান ক্ষুঞ্জে প্রতিশোধ লইবার 
বাসনাই_ কর্মের প্রথম অন্তরায় । আবার-__ 


আমরা প্রায় মকলেই-__অতি_বোদ্ধা, আর সব কাজই-হাতে কলমে 
না করিয়াও__বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই কারণে কাহারও কথা কেহই মানিতে 
চাই না।--কিন্তু মানিবার মত কথা বলিতে পারিলে লোকে আপনি 
মানে-_ প্রথম প্রথম ছুই একবার না মানিলেও শেষে মানিতে বাধ্য হয়) 
বয়সে বৃদ্ধ না হইয়াও বৃদ্ধের ভ্রম নিরাশ করা যায়। তুমি যদি বাস্তবিকই 
জ্ঞানের পরিচয় দিতে পার __বুদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদারও তোমার কথা অবহেল। 
করিবেন না। আবশ্তক হইলেই “ওকে ডাঁক হে, কি বলে শুন” ও ওসব 
বিষয় বুঝে ভাল” একথ৷ বলিতেই হয়। জ্ঞান_বয়স জাতি অবস্থা 
প্রভৃতি মানে না-_ বাস্তবিক বুঝিলে তোমার যুক্তি শিরোধার্ধ্য হইবেই 
হইবে। নচেৎ ভুমি ওটা বুঝছ ন1-- আমি যা বলছি তাই'--বলিয়৷ গোঁ! 
ধরা কেবল শুন্গর্ভ আত্মাতিমানেরই ফল এবং দশজনে বসিয়া কোন কাজে 
একট! সিদ্ধান্তে আসিবার পক্ষে একান্ত বাধা। এই কারণেই আমাদের 
প্রায় বৈঠকেই একটা শেষ সিদ্ধান্তের স্থির হন্ধ না থানিকটা! হট্টগোঁল 
হয় মাত্র ।--এই ভীক্ত বুদ্ধত্ব ও সিদধান্তশূন্ততাঁই কর্মের অন্ততম অন্তরায়। . 
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পর প্রত্যাশা **দিন ছিল ধখন দাতার দাঁনে রাস্তা ঘাট জলাশয় 
দেবালয় এবদিধ দশের কাজ নির্বাহ হইত, সাধারণ ২৩ শ্রেণী লোকের 
আবশ্তকই হইত না) কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রত্যেক কাজই নিজেদের 
করিয়া লইতে হইবে । অন্তর হইতে কেহ যে অযাচিত ভাবে আসি 
আমার কাজ করিয়া দিয়া যাইবে-_সে সম্ভবনা অতি অল্পই। পর প্রত্যাশী 
হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না । চাহিলেই ধা পাই কৈ? 

পক্ষান্তরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যে নিজ পল্লীর সকলেরই সাহাষ্য 
পাইব এরূপ আশা করাও অসঙ্গত। সৎকাধ্য করিতেছি বলিয়াই যে 
দশজন আমাদের সহিত যোগ দিবে বা যোগ দিতে বাধ্য এমন কোন কথা 
নাই, বরং কাধ্যস্থলে প্রায়ই দেখা যাইবে--আমাদেরই মধ্যে ধাহার৷ কার্ধ্যা- 
রম্তের সময়ে ছিলেন-_্বার্থের জন্তই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক -- 
তাহারাও সকলে নাই-- কিন্তু তাহাতেও ছুঃখের কিছুই নাই; আবার 
অমুক ধনবান ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগ দিতেছেন না, বা অমুক 
গ্রামের মধ্যে ক্ষমতাশ্লালী অর্থাৎ দশজনে তার কথা শোনে মানে, দশজন 
নানা কারণে তার বাধ্ব_হ্িনি আমাদের দলে আসিতেছেন না - তাহাতেও 
উৎসাহ হীন হইবার কিছুই নাই। কারণ আমরা যখন বাস্তবিকই একটা 
কাজ আরম্ভ করিয়া! তার উদ্ধার করিতে পারক এবং বাস্তবিকই (নিজের 
স্বার্থের জন্য না করিয়া দশের জন্য) সদ্দ্দেশ্যে কর্ম করিতেছি-_ইহা 
আমরা প্রমাণ করিতে পারিব তখন ক্রমশঃই আমাদের নি হইবে। 
লোকের মনে আমাদিগকে বিশ্বাস জন্মাইয়া লইতে হইবে। .. 


' অনেক বার অনেক সময়ই লোকে প্রথমে সহদ্ধেশো কাধ করিয়া- 
ছিল, এবং সর্ব সাধারণেও চাদ দিয়া হক শারীরিক পরিশ্রম দিয়! 
হক গ্কাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল কিন্তু শেষে নালা! কারণে 
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তাহারা পন্তাইয়াছে। তাই লোকে সহজে এখন আর বাস্তবিক সহুদ্দেশ্যে 
কার্ধ্য করিতে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে চায় না। অনেক বার 
অনেক রকমে ঠকিয়! তাহাদের সে বিশ্বাস গিয়াছে। এখন প্রতি পদে 
একবার নর বারত্বার বারস্বার তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে থে তুমি 
নিজের জন্য নয় বরং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষতি করিয়াও দশের 
স্বার্থের জন্ত কাজ করিতেছ, এবং যে কাজ আরম্ভ কর সে কাজ শেষ করিতে 
তোমরা সমর্থ তবে ক্রমশঃ লোকে তোমাদের বিশ্বাস করিবে, তোমাদের 
কথায় ও কাজে আস্থাবান_ হইবে । 


অসামর্ধ্য তা..নিজেদের শক্তির অনুপাতে কাজ গ্রহণ কর! 
আব্্তক, নচেৎ নিজেদের মধ্যে উৎসাহ থাকিবে না এবং অপরেও তোমাদের 
কথার ও কাজের কোনটারই উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না । মনে 
কর, আমাদের মাত্র পুজি দশটাকা অথচ ছু'শো! টাকা খরচ হবে এমন 
একট। কাজ কর্তে আরম্ভ করে দিলাম-__নেখানে সাফল্যের চেয়ে অস- 
ফল্যের সম্ভাবনাই বেশী । ফলে দীড়াল এই বে -আমরা যে একট! কাজ 
করতে পারি সে বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে হবার অবকাঁশই হ'ল না _ ম্ামরা ও 
উপহাসাম্পদ হ'লাম--আমাদদের কাধ্যশক্তিতে অপরের সন্দেহ রহিল। 
ঠিক এই কারণেই লোকে জিজ্ঞাসা করে “মশায় শেষ পর্ধ্স্ত হবে_-ত? 
সছুদ্দেশ্তে সৎকার্ধ্য হইলেও তোমার কার্ধ্যশক্তির অভাঁববশতঃ লোকে 
তোমার সহিত যোগদান করিবার সাহস পাইবে না । 


আত্ম বা আত্মদলের গরীমা-..আমরা সহদ্দেশ্যে কর্ম 
করিতেছি - তোমাদের তাহা! বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না-_-অথব! স্বার্থত্যাগে 
স্বীকৃত নও, তোমরাও আমাদের সহিত যোগ দিতেছ না-অতএব তোমরা 
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ঘৃণ্য, স্বার্থপর, মুর্খ ভাবিয়া তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা করা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের 
“বাহাছুরি, দেখানর ইচ্ছাতেই ইহার প্রকাশ-_অত্যন্ত অধিক আত্ম প্রশংসা 
লোলুপতা৷ হইতেই ইহার উত্তব। ইহার ফলে এই আত্মগরীমাটুকু না 
থাকিলে যাহারা প্রক্কৃত পক্ষে তোমার সহিত কাজে যোগ না দিযাও তোমার, 
প্রতি তোমার কর্মের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও আস্থাবান হইতে পারিত 
তোমার এই আত্মন্তব্রিতায় তাহ! ন৫ হইল । ক্রমশঃ দলপুষ্টিব্ স্থলে-_ 
এই তাচ্ছিল্যহেতু তাহারা অপমানিত মনে করায় বিরোধ উপস্থিত হইল-- 
তাহাদের অদ্ধা হারাইলে ; তাহাদের প্রতি যে তোমার মমত্ববোধ আছে 
তাহারা তাহা বুঝিবার অবকাশই পাইল না। 


ও বেট! চাষা ছোটলোক মূর্খ, স্বার্থপর ইত্যাদি বলিয়া আমরা আমাদের 
অসহযোগীদিগকে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিয়া ফেলি - কখনও যে তাহাদের 
সভযোগ পাইব মে আশাতেও বঞ্চিত হই। আজ সে যে স্বার্থত্যাগে 
কুষ্টিত, কাল তাহাকে বুঝাইতে পারিলে কিম্বা _আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে 
পারিলে - সেই-ই হে আবার সেই স্বার্থত্যাগের জন্তাই প্রস্তত ভইতে পারে__ 
তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া! দি। 


মনে কর, তোমরা একটা রাস্তার সংস্কার করাইতেছ, রামের কিছু 
মাটী রাস্তার ধারেই আছে; রামের অবস্থাও ভাল, সে এম. দিলেও 
দিতে পারে, আর সে মাটাটুকুতে তাহার বিশেষ দরকারও »।হ, আবার 
তোমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়াও লইতে প্রস্তত, কিন্তু সে তাহ! কোন ক্রমেই 
দিতে সম্মত নয় 1-..এমন অবস্থায় তাহাকে বলিয়া কহিয়! বুঝাইতে না 
পারিলেও তোমরা রাগ বা জিদের বশবস্তী হইয়া (অন্য কিছু করিতে না 
পারলেও) যথা তথা ব্রাম যে কত বড় স্বার্থপর, কতদূর বজ্জাত তাহাই 
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বলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে--.হয় ত বা তাহার সন্ুথেই “রাস্তা ত 
আমাদের নিজের জন্য নয়, সব বেটাকেই ত এর াস্তাক্ম হাটতে 
হয়” প্রভৃতি বলিয়া তাহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিলে । _-এখন অপমান 
জিনিষটা! এমনই, যে কেহই তাহাই নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতে 
পারে না-স্ুতরাং সে তোমাদের মর্মান্তিক বিরোধি হুইয়াই রহিল-- 
যোগ ত দিলই না -বরং পাবিলে তোমাদের আরব্ধ কার্য ধ্বংস করিয়া 
দিতে সচেষ্ট হইল-_নিতান্তপক্ষে সে প্রস্তত হইয়াই বুহিল, স্থবোগ স্থবিধা 
পাইলেই সুদসহ এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কৰিবে। দেখিলে 
মিলনের স্থলে কি বিরোধই ঘটাইলে --কার্যোে বাঁধা কমাইতে গিয়। কি 
বাধাই না উৎপন্ন করিলে। 


সে ত দিল'ই না কম্ব--তসন্বেও বদি এই কুত্সাটুকু না করিতে, 
তাহার আত্মাভিমান ক্ষুপ্ণ না করিতে সে এমন (তৎপর ভাবে) তোমাদের 
বিরুদ্ধে যাইবার অবকাশই পাইত না, পক্ষান্তরে যতবার সে এই রাস্তার 
উপর দিয়া যাইত ততবারই তার মনের ভিতর “কাজটা! ভাল হর নাই” 
“কাজ ভাল হয় নাই”' এই কথাই বলিত। অভিমানের খাতিরে প্রথম 
প্রথম চাপিয়া গেলেও তোমার ২য় ৩য় কাজের সময়ে না হইলেও ৪র্থ 
কাজের সময় পর্যান্ত সে আর তোমাদের সহিত যোগ না দিয়া স্থির 
থাকিতে পারিত না । একদিন ষে একটু মাটী দিতে চায় নাই, সেই 
হত তাহার একটা পুক্করিণী 7556৮১ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিত। 
সামান্ত একটু ধীরতার অভাবে কি সর্বনাশটাই না হইল। বন্- 
কাল ধরিরা যে অনিষ্ট হইতেছে -একদিনেই কি তাহা হইতে পৰিজ্রাণ 
পাইতে পার? তাহা হয় না, ধৈর্য্য ধরিতে না পারিলে, ভাল করিতে 
গেলেও ভাল হইবে না, লাভের মধ্যে আরও গণ্ডগোল পাকাইয়া তোলা 
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হইবে! আবার দেখ, মাটাটুকু না দেওয়া তাহার অন্তায় হইজ্জাছে 
একথা বুঝিদ্বাও কিন্তু এই অপমানের পর, সেকি আর তোমাদের, সঙ্গে 
একসঙ্গে মনের মিলে পু্করিণী কাটিতে যাইতে পারে? বরং সে নিজে 
একটা ঘল পাকাইয়া একটা কাজ করিতে যাইবে তবু তোমাদের 
সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়া আর কিছু করিতে আসিবে না। সামান্ত একটু 
বীরতার অভাবে দলপুষ্টির স্থলে-_আরও দলের উদ্ভব হইল । 


আবার, আমরাই এত বড় একটা! কাজ করিতেছি বা করিয়৷ দিলাম, 
“মন থাকলেত হবে “হা, ওসব ছেড়ে দাও “তুমিও যেমন' _এবদ্িধ 
নানারকম ঠারে ঠোরেও আত্মপ্রশংসা করিও না-- প্রশংসা! সকলেরই 
কাম্য; তোমার আমার ত কথাই নাই, অতি মহৎ হৃদরেও এ দৌর্ধল্য 
আছে--সমশ্রেণীস্থ সমপদস্থ সম-অবস্থাপন্ন এক ব্যক্তি প্রশংসনীয় 
হইলে তৎসম অন্ত ব্যক্তির “আমার কেন হইল ন! উহার 
কেন হইল” এরূপ ভাব আপনিই মনে উদক্ন হয়। তাহাতে সে 
যদি আবার নিজ মুখেই বড়াই করিয়া বেড়ায়, তাহ! হইলে ত আর 
কথাই নাই।--তাঃর ফলে হয়ত তোমার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ( ধাহারা 
যোগও দেন নাই, বাধাও দেন নাই উদাদীন আছেন) আর তোমার 
সহিত যোগ দিয়া কার্য করিতে চাহিবেন না। 


প্রশংসার কিছু থাকে, সাধারণেই করুক, তুমি ঘেন নিজে ক্ষ বলিতে 
যাইওন! বা আকার ইঙ্গিতে “ও আর কি করেছি” (অর্থাৎ :$না আরও 
বেণী করিতে পারিতাম বা পারি) “সকলে যোগ দিলে আরও 
কত বড় কাজ করা যায়” (অর্থাৎ কি না যাহারা যোগ দেয় নাই 
তাহাদের অপেক্ষা তুমি কতই অধিক দেশপ্রাণ বা উদার হৃদয়) বা! 
“এত কর্তব্য বই ত নয়” (অর্থাৎ কিনা অন্যের কর্তব্য বুঝিবার 


চিন 
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আগেই তুমি বুঝিয়। ফেলিয়াছ এবং তোমার কর্তব্য তুমি কর, অন্তে 
করে না)--এইরূপ ভাবের কথাবার্তায় পরোক্ষেও অন্যের অপেক্ষা 
তোমার বা তোমার স্টলের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিও না। যদি কর, যাহারা 
উদাসীন আছেন ত্াহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকান্তটেই-_-কথায় কাজে 
যেমনেই হক, তোমাদের শক্রতা সাধন করিতে আরম্ভ করিবেন, 
অন্েরা উদাসীন ভাবেই রহিয়! যাইবেন এবং মনে মনে তোমাদের 
শুভেচ্ছার পরিবর্তে তোমান্দের অকল্যাণ কামনাই করিতে থাকিবেন। 
তোমাদের উদ্দেস্ত ক্রমশঃ সকলকেই তোমাদের মতাবলম্বী করা, 
কিন্তু তোমাদের ব্যবহারে তাহা আর হইবেন স্ৃতরাং 
দল পুষ্টির স্থলে ক্রমশই ক্ষীণ হ্ইয়া যাইবে। এরূপ স্থলে উচিত 
তুমি ভাল মন্দ কোন কথাই বলিবে না নির্বাক থাকিবে। ফলে 
তুমি যে প্রশংসার কাজ করিয়াও তাহার জন্ত গবিবিত হও না কাহারও প্রতি 
ইঙ্গিতেও টিট্কারী দাওনা ইহা! বুঝিতে পারিলে ক্রমশঃ ধাহারা প্রথমে যোগ 
দেন নাই, এরূপ (সমকক্ষ ) ব্যক্কিরাও তোমাদের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে 
আসিবেন, এবং মনে মনেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করিবেন এবং 
আসিতে দ্রেরী হইয়াছে বলিয়া সো-উদ্ধমে কার্য করিতে থাকিবেন। 

এখনও তোমার কাজের শেষ হয় নাই; শোন--তাহার উদ্যম 
দেখিয়। তুমি'যেন “উরে এসে জুস্ড়ে বসেছেন আর কি?” “এতকাল 
পরে এসে এখন কেন লাফালাফি বাবা” “রাধা ভাতে তুষ্ণাদ 
আর কি।”- ইত্যাদি সব বলে, কদাচিত কাহারও সমক্ষে এমন 
কি নিজেদের ভিতরও প্রম্পৰে হাসি তামাসা করে৷ না-এরূপ ভাবই 
যেন মনে উদয় না হয় তাহার জন্য অভ্যাস করিবে। বুঝিও যে তাহার 
থে বিলঘ্ে আসিয়াছেন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই দ্বিগুণ উদ্যম 
দেখাইয়৷ তাহাদের সেই পূর্ব ক্রটাটুকু ঢাকিয়৷ রাখিতে চেষ্টা, করিতেছেন 
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মা্র। আর _তোমারই ত, একা _একা গ্রাম নয়, তীভাদেরও গ্রাম--তাহারা 
যখনই আরম্ভ করুন না কেন, তীদেরও সমান অধিকার-_-তোমারই 
বা অত “মুরুবিব আনা”র_ অধিকার.কি? তুনি আগে আরম্ভ করিয়াছ 
বলিয়াই গর্বে মট মট হইও না, ষদি তাহা না হও ফলে দেখিবে মিলনের 
সুবাতাস ক্রমেই জোর বহিবে_আর দি অহঙ্কারী হও, গর্বিত আচরণ 
কর; লোকের অভিমানে আঘাত দাও, দেখিবে মিলনের স্থলে একতার 
স্থলে, দল পুষ্টির স্থলে ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া, এমন কি নিজেদের ভিতবুও 
ছাড়াছাড়ি হইয়া একতার শ্রাদ্ধ হইয়া াইবে--এই আত্মগরীমাই কাজের 
গভীরতম অন্তরায় । 

ভাইব্রে, আঘাতেও দল ভাঙ্গে না_যত ভাঙ্গে এই আত্মগরীমায়। 
মন ভাঙ্গিলেই দল ভাঙ্গে'__এইটাই সার কথা । 

আঘাতের কথাটাও একটু পরিফার করিয়া লওয়া যাক্‌। - 

কার্ধ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়...কখনও কখনও একটু আধটু আঘাত 
করাও আবস্তক । সকলেই ত আর গৌরাঙ্গ দেব নয় -আবার সকলেই ত 
বিচার বুদ্ধির বশবর্তী! হইয়া কাজ করবে না, আবার বিচার বুদ্ধিও সকলের 
সমান নয়। “তা সবই বুঝলাম বটে কিন্তু ও] আমি এখন কিছু বলতে 
পার্ছি না-_সব কাজেই একটু “ইয়ে” করার দরকার বুঝলেন কি না"”__ 
সংসারে এইরূপ “বটে কিন্তু, এবং “ইয়ে করার” দলই যে বেশী) তবে 
সৌভাগ্য ক্রমে কাহাকেও বা বিচার বুদ্ধিতে, কাহাকেও ৭ বিনয়ে, 
কাহাকেও বা অন্ত রকমে তোমাদের কাজে পাবে, কিন্তু এমন লোকও 
আছেন ধাহাদিগকে কিছুতেই পাবার উপায় নাই, অথচ সে কাজটা তাহাকে 
এড়াইয়! (অর্থাৎ করুন বা না করুন কোন কথাই না বলিয়া) 
করিবারও উপায় নাই, এই খানেই মুস্কিল আর কি ?--একটা উদাহরণ 


দিচ্ছি ।-- 
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মনে কর, গ্রামে একটা পুষ্কণীঁ আছে, পল্লীর অর্ধেক লোকে 
স্নান পানের জন্য শ্রী জল ব্যবহার করে। কিন্তু পুষ্কর্ণাটার 
অবস্থা ভাল নয়, দাম, কাটা শেওলা প্রভৃতি হইয়া জল 
অবাবহার্য্য হইয়াছে,...পুর্ধণীটা পক্কোদ্ধার করা প্রয়োজন, কিন্তু 
ইহা কাহারও একলার নয় অনেক অংশীদারের, তাহাদের 
সকলের অবস্থাও ভাল নয় মোটের উপর তাহারা ঘরের টাকা 
ব্যয় করিয়া পঙ্কোদ্ধার করাইতে চান না। আমরা স্বেবকগণ 
উদ্মোগী হইয়া গ্রামাফণ্ড হইতে পুষ্কর্ণীটা সংস্কার করাইতে মনস্থ 
করিয়া অধিকারীগণের নিকট প্রস্তাব করিলাম**"“যে আমরা 
সাধারণ হইতে টাকা দিয়া পু্রর্ণীটা পক্কৌোদ্ধীর করিয়া দিতে 
চাই, আপনাদিগকে ঘরে হইতে টাকা-কডি দিতে হইবে না, 
আমরা পুষ্রর্ণাতে মাছ লাগাইয়া তারই আয় হইতে টাকা মায় 
স্থদ ক্রমশঃ আদায় করিয়া লইব; আপনার মালিক সুতরাং 
জালিকের ভাগ বাদে-আপনারা৷ কিছু লইয়া, কিছু সাধাবরণের 
ভাগ রাখুন, তাহা বিক্রয় করিরাই সাধারণের টাকা উঠিতে 
থাকিবে, পরে টাকা শোধ হইয়া গেলে আপনারা পুরোপুরিই 
লইবেন 1” 
্‌ এ প্রস্তাঘে কোনও দিকে কাহাব্রও স্বার্থ হানি কিন্বা 
ঝুঁকির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধরুণ প্রায় সব অত্শীদারই মত 
দিলেন, কিন্তু ২১ জন কিছুতেই না, অনুরোধ উপরোধ লাত 
ক্ষতির হিসাব কিন্তু না কিছুতেই না, কেন যে “না” বলিতেছেন 
তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলেন না। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি? 
কাজেই একটু জোর প্রকাশ করিতে হয়--একটু জবর মস্ত 
হইতে হয়, নালিশ করায় বাধ্য হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলাও 


পল্লী'মঙ্গল 


করিতে হয়। বিষয়ের গুরুত্বে ইহা করাও কিছু পৌষের বলি 
তাঁবিতে পারি না, শত ঘর গৃহস্থের স্বাস্থ্যের তুলনায় তাহা 
প্রতি একটু কঠোর আচরণ কোন ক্রমেই অন্তায় বলিয়াও মা 
হয় না। 

তবে ইহাতেও একটা কথা আছে, এ আঘাত যেন সীমা 
অতিক্রম না করে___বেন অন্ুপার্তের অধিক না হয়, যেখানে 
নিতান্ত না হইলে নয় এরূপ স্থলেই এ ব্যবহার অবলম্বন করতে 
হয়, এবং ইহা যে তাহার দোষ সংশোধনার্থেই এটী যেন 
সর্বদাই আঘাতকারীর মনে থাকে! আবন্তক স্থলে শিক্ষক 
যে প্রেরণায় ছাত্রকে শাস্তি দিয়া থাকেন, ইহাও যেন সেঃ 
প্রেরনারই কার্য হয়। নচেৎ***আমাদের এত করিয়া বলাতেং 
শুনিলে না, অতএব তোমাকে দেখাচ্ছি দাড়াও-..বলিয় জা 
অভিমান বশে যেন দোষ অপেক্ষা শাস্তির বহর বেশী না হইয় 
যায় |. সময় গতে দেই-ই যেন বুঝিতে পারে যে আঘাত কর 
অনুচিত হয় নাই--এবং কাজট। বাস্তবিকই তাহার অন্তা 
হইয়াছিল। শান্তিবও আবশ্তক আছে এবং শান্তি প্রয়োগে 
নিক্মও এই | ত্রিবিধ দণ্ডের ভয়েই ছুনিয়ার মধ্যে অনেকে; 
ঘে অনেক অন্তায় কার্য্েই বিরত থাকে-_ইহাও একটা মং 
সত্য । তবে দণ্ড প্রয়োগের পুর্বেবে পহ্যের . 4 সীমা পধ্যং 
অপেক্ষা করা উচিত ।--সে সম্বন্ধে আর কথা কি ? * 


অবৈধ স্তবিধা গ্রহণ---ব্যক্তিগত হইলে ত কথাই নাই, দশে 
(১) শারীরিক দ্, ভোগছা্নর দণ্ড ( ব্হ্িকই হক আর পারলৌটিকই হুক: 
পল্মান হানি দওড। 


পল্লী-মঙ্গল ২১ 


কাঁজেও ইহাতে মঙ্গল হয় না। এক পর্লীব্র সহিত নিকাটস্থ অপর পল্লীরও 

সাধারণ স্বার্থআছে। আমি আমার পল্লীটির উন্নতি করিতেছি, কিন্ত 

তোমার পল্লী ও আমার পল্লী উভয়েরই সাধারণ স্বার্থ রক্ষা হইতে 

পাঁরে এমন ভাবে যদি সাধারণ স্বার্থের কাজ না করি, তোমার পল্লীতে 

আমার পল্লীতে শক্রতা না হইলেও মিত্রতা জন্মিবে না। তুমিও ষে 

আমার স্বার্থরক্ষার চে কর, ইহা না জানিতে পারিলে তোমায় 

আমায় মমত্ব বোধ থাকে ন।। ফলে উভয়েরই ভাল মন্দে উভয়েই 

উদাসীন থাকিয়! যায়, এই উদাসীনতাও মঙ্লকর নয় )_-বরং অনেক 

সময়েই শক্তিহীন সঞ্জাত গোপন বিদ্বেষ মাত্র। একটা নমুনা 
দিই। 

মনে কর, আমার গ্রাম হইতেও বটে, তোমার গ্রাম 

হইতেও বটে গাড়ী চলাচল করিতে পারে এমন কোন 

রাস্তা নাই। কিন্তু উভয় গ্রামের ২৩ মাইলের মধ্যে ডিষ্রাকট 

বোর্ড রোড রহিয়াছে । এখন, আমার গ্রামের ধনবানের 

দ্বারাতেই হউক, আর কন্ম্দক্ষ উপযুক্ত লোকের চেষ্টাতেই 

হউক--একটা নুতন ব্রাস্তা এ ডি বি রোড পর্য্যস্ত করাইতেছি। 

--আমার গ্রাম হইতে বরাবর সোজা লইয়া গেলে হয়ত 

আধ মাইল র্রাস্তা কম হয়, কিন্তু তোমার গ্রামের মধ্য 

দিয়া গেলে আমার আধ মাইল দূরু হয় সত্য, কিন্তু তোমারও 

বিশেষ সুবিধা হয়,__ তোমার গ্রামে সেরূপ ধনী বা উপযুক্ত 

লোক না থাকায় তাহা হইতেছে না, এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমি 

কেবলমাত্র আমারই সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়! কাজ 

করি, নিজ পল্লীর একটু বেশী স্বিধার জন্য ঘদি তোমার পল্লীর 

স্বার্থের দিকে নজর না দি, তাহা হইলে ম্বভাবতই তোমার মনে 


পল্লী-মঙ্গল 


হইবে যে ও গ্রাম ওপার আমাদের ভাল মন্দের “কেউ নয়” 
ফলে পল্লীতে পল্লীতে মিলনের স্থলে গুদাসীন্ত বা৷ বিরোধ উপস্থিত 
হয়_প্রকান্তে বিরোধ না হইলেও মন ভার্গাতাঙ্গি হইয়া যায়। 
স্থৃতরাং তাহাও করিত নাই, যতবেশী সম্ভব অপরের মঙ্গলেচ্ছা 
না রাঁখয়া কার্ধা করিতে গেলেই বিরোধ অধ্ঠস্তাবী- ছোট 
করিয়া পাৰিবারিব বা বড় করিয়! “দেশ” হিসাবে দেখ, মূল 
কারণ একই । আনেক “ময় সৎ উদ্দেশ্ঠ সম্পন্ন জ্ঞানী বাক্তিরাও 
সামগ্িক উত্তেজনার বশে বা অদূর দৃষ্টি সম্পন্ন সাঙ্গোপাঙ্গের 
সঙ্গে পড়িয়া এরূপ ভুল করিগ্না বসেন, - ফলে কিন্তু বিভিন্ন 
পরী মিলনের অন্তরায় উপস্থিত হয়। তাভাও করিতে 
নাই। ধীরভাবে বিচারিত কন্মই শ্রেয়ঃ কম্ম। 
মনিরমানু বত -বক্তিগত অবৈধ সুবিধা গ্রহণের অভিলাৎ 
হইতেই উদ্ভব হয়। 

_পীচজনে এক সঙ্গে কাজ করিতে হইলেই, একটা নির্দিষ্ট নিয়ম 
একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির আবশ্তক-_নচেৎ পরস্পরে সামগ্রসো কাজ করিতে 
পারা যার না| নিন্নমটা স্থির করিবার সময় হয়ত আমার মৃত ছল না, 
কিন্তু বখন সেটা স্থির হইরা গেল এরূপ স্থলে সেই নির্দিষ্ট “সমটাকে 
ধর্থের মতই পালন করিতে হয়। আব্্তক হইলে স্ব অসুবিধা 
বুঝিয়া সে নিম্মমটাকে পরিবর্তন করিয়া লইতে পার বা উঠাইয়া দিতে পার, 
কিন্তু বতক্ষণ তাহা না হর ততক্ষণ সেই নিরমটাই বলবৎ বলিয়া বুঝিবে। 
'আমি ও মানি না; “ওতে হবে না”, পনিরম পদ্ধতি নিদিষ্ট হবার সময় 
আমি ছিলাম না”, বা "ওতে আমার মত ছিল না” সুতরাং আমি 
ও নিয়ম ্বনুসারে কাজ করতে বাধ্য নই, এক্দপ কথা৷ বলা চলে না 


পল্লী-মঙগল ৩ 


আমি দলেও থাকিব অথচ দলস্থ-নিয়মও : নিব না--এ ক দিতে 
পারে না। 

আবার দলের বাহির হইলেই যে তোমাকে শক্রতা সাধন করিতে 
হইবে, তাহাও নয়--তুমি তৎপরভাবে (৪০৮৮০19) ভালমন্দ কিছুরই ভিতর 
থাকিবেনা এই মাত্র। দলেও থাকিব (বাক্তিগতভাবে দলম্থ স্বিধ! 
পাইবার জন্ত ) নিয়মও মানিব না! (নিজের ব্যক্তিগত অসুবিধার ভয়ে ) অথচ 
কেহ আমার কর্মে যেন দোষারোপ না করিতে পারে, আমার সম্মান 
বা ক্ষমতার না হানি হয় এইরূপ প্রবঞ্চনার অভিপ্রায় হইতেই মূলতঃ 
অ-নিরমান্বর্তিতার উদ্ভব হয়!-_-ফাাকিবাজীও প্রবঞ্চনার জননী । 


ফল াত্ী-_অধৈরধ্য এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ( আন্টোর 
প্রতি মমত্বশূন্ততা ) হইতেই ইহার উত্তব। কখনও বা আত্মপ্রবঞ্চনা, 
কখনও বা পরপ্রবঞ্চনায় ইহার প্রয়োগ । 

পরোপদেশে পাণগ্ডিত্যম্‌, চুসে কাজ হাসিল করিবার প্রবৃত্তি) কর্ম 
শৈথিল্য ; ভাব্নার্পিত কন্ম অকরণ; উপর চালাকী ..প্রভৃতি নানাভাবেই 
ইহার বিকাশ । 

পরপ্রবঞ্চনাতেই ইহার তীব্রতা-নিজের আহার বিহার, 
আমোদ প্রমোদ, বিলাস ব্যসন, আবরাম সুবিধার বিন্দুমাত্র ক্রুটি 
হইলে চলিবে না, এ সকল সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া যদি গ্রামের 
মঙ্গল হয় হ'ক্‌, আ্বহাতে আপত্তি নাই, তবে যদি কিছু কষ্ট করিতে 
হয়, কিছু ( অন্তায় স্বার্থেরই ) ত্যাগ আবশ্যক হয়, কিছু পরিশ্রম করিতে 
হয়._-সে সব তোমরা কর। আমরা দূর হইতে বাহবা দিয়া, কিন্তু শুভ 
হইলে তাহাতে ষোল আনা ভাগ বসাইয়া, পরন্ত অণ্ডভ হইলে 
তোমাদেরই স্বন্ধে োল আনা দোষারোপ করিয়া “ই! আমি ত আগেই 


২৪ পল্লী-মঙ্গল 


বলেছিলাম”্বলিয়া সরে দাড়িয়ে জোরগলায় মজলিস মাত করার 
চেষ্টার__এক কথায়, “পরের মাথায় কাটাল তেক্কে খাইবার” প্রবৃত্তির 
নামই- _ফাকিবাজী । 

বাস্তবিক যাহার আসক্তি হইয়াছে তাহার এরূপ প্রবৃত্তি হয় না। 
সে ষতটা পারে ততটা মন-প্রাণ দিয়াই করে। , তোমার অম্থ্ঠিত কর্্মই 
যে তোমার আসঞ্জি-অনাসক্তির পরিচায়ক । অবশ্ত সকলেরই যে 
যোল-আনা আসক্তি হইবে এমন কথা বলিতেছি না, কিন্ত 
“বাণী ভারতী” বাদ দিয়! কার্ধ্য বিচার করিলে অধিকাংশেরই ত দেখি__ 
“তুমি ষে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে 1” 

এইটিই .অতি মারাত্বক দূর্বলতা । ইহার একমাত্র প্রতিবিধান__ 
অকপট আচরণ-_মনে মুখে এক হওয়া । যদি সে কার্য করিবার প্রবৃত্তি 
না থাকে, করিও না; কিন্তু তাই বলিয়া কাধ্যের ভার লইয়া, কথ দিয়, 
কিম্বা হাব ভাবে সম্মতির ভাব দেখাইয়া কাধ্য করিবার সময় সবিয়। 
দাড়াইও না। কিম্বা দু" একবার চেষ্টা করিয়া ও আর হইল না” বলিয়া 
হতাশ হইও না। বদি কোন কার্য্যে সফল ন। হও, বুঝিও যে তোমার 
বুদ্ধির বা আচরণের কোন গোল হইয়াছে, তুমি ঠিক বিষগ্সটি ধরিতে পার 
নাই বলিয়াই বিফল হইয়াছ। তাহাতে ব্রাগর্ব ক্ষোভ প্রকাশ কর 
তোমারই অনাসক্তির পরিচয় মাত্র। 

আর অধিক বিস্তার নিশ্রয়োজন, এখন আমরা বোধ ₹: বশ বুঝিতে 
পারিতেছি যে আমাদের নিজের ভিতরই কত গলদ, আমরাই আমাদের 
কত বাধা! এখন যদি সাফল্য লাভ করিতে ভয় তাহা হইলে যাহার 
কাজ করিতে অগ্রসর হইবেন তীহাদের আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ উপরোক্ত ৭ট' 
দোষ যাহাতে না৷ ঘটিতে পারে এমন ভাবে কাজ করিতেই হইবে নচেং 
মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়! দল ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া যাইবে । | 


পল্লী-মঙ্গল ২৫ 


এক্ষণে মনে হইতে পারে, তবে কি পূর্বেই এতন্রপ গুণসম্পর না 
হইলে কর্ারস্তই চলিবে না? কিন্তু তাহা নয়, সাতার শিখিয়া জলে 
নামিতে হইবে না, জলে নাম! ও সাতার শেখা ছইই এক সঙ্গে হইবে । তাল 
করিয়া মন হইলে ও “ইহা হওয়া চাই-ই চাই, এইরূপ অধ্যবসায় 
থাকিলে এ সকল গুণ আপনিই জন্মায়,--সে জন্য চিন্তা করিতে হয় নাঁ_ 
স্থতরাং তুমি আমি সকলেই কর্ম আরম্ভ করিতে পারি_ 
একব্যক্তি হইতেই একখানি পল্লীর__উন্নাত কর্ব মনে 
করলে হছে পারে--একাধিক থাকিলে ত কথাই নাই। 





এতক্ষণ আমরা নিজেদের ভিতর কোন কোন দোষের সংশোধন 
করিলে আর নিজেদেরই ভিতর ঝগড়া প্রভৃতি হইয়া দলভঙ্গ হইবে না 
তাহারই আলোচনা করিয়াছি। একব্যক্তিই হই আর একাধিক ব্যক্তি 
এক সঙ্গেই হই, কাজ করিতে গেলেই পূর্বোক্ত &ঁ ৭টি গুরুতর দোষের 
পরিহার করিতে হইবে নচেৎ সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। পল্লীর মধ্যে মাত্র 
একটী বাক্তিও বদি পূর্বোক্ত দোষ সমূহের পরিহার করিয়া অথবা প্রবল 
অনুরাগ ভরে কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং ঠিক পথে কাজ করিতে 
পারেন_কিছুদিনের মধ্যে অন্ত ব্যক্তিরাও তাহার সহিত স্বাভাবিক 
দিয়মান্ুসারেই তাহাব্ন সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইবেন । | 

ভাল কাজই হউক, আর মন্দ কাজই হউক, কম্্ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলেই 
আর পাঁচজনের তত্রপ কাজ করিবার প্রবৃত্তি আপন হইতে উত্জিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক । 
সংক্রমতাও একট! ম্বাভাবিক ব্যাধি_'প্রতিত্বন্্ীত্ব', 'প্রশংসালাভেচ্ছ!' এবং "স্যার 
নিষ্ঠতা' এ তিনটাও আনুষের স্বাভাবি--এই তিন গুণের সমদ্থব ফলেই মানুষের 
সংকমতার স্বাভাবিক উদ্রেক। 


২৬ পলী-মঙ্গল 


মনে কর; রমেশ বড় লোক। সে একটা পুক্ষরণা ,কাটাইয়। বা পক্ষোত্বার করি 
জল ব্যবহারের শ্ুবিধা করিয়া! দিল। দশজন লোকে রূনেশের প্রশংসা করিতে 
আশুও বড়লোক সেও তাহার সহিত সমপদস্থ, আশু প্রথমে রমেশ যে পু 
কাটাইয়! জল ব্যবহারের সুবিধা করিয়! দিধাছে এ কথা স্বীকার ফরিতেই চাহি 
না, নানারূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতৃতির আরোপ করিবে, দশজন বাহাতে ভালভা 
গ্রহণ না করে (অর্থাৎ প্রশংস। না করে) তাহারই চেষ্টা করিবে। কিন্তু ৫ 
মনে মনে বলিবে রমেশ কান্ট! করিয়া প্রশংস। পাইতেছে, আমরাও ঘা" হু 
একট। কিছু কর! চাই, ওষে আমাকে উচাইয়। যাইবে তাহা হইতে দিব 
প্রথম প্রথম কাজটায় বাহাতে পশংসা না হয় তাহার চেষ্টা করিয়াও 
দেখিবে, লোকে কিন্ত রমেশের প্রশংসাই করিতেছে, তখন দেখিবে সেও কিছুগিং 
মধ্যে একটা রাস্তা করাইবাব জন্য কিন্ব। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভ্রন্থ কিম্বা উপযা 
হইর। সেই পুক্ষণীরই ঘাট বাধাইয়া দিধার জন্ত সোংসাহে অগ্রসর হইবে-এ 
চিন্ত। করিলেই দেখিভে পাইবে ইহা উপরোক্ত তিনগুণেরই সমন্বয় ফল। 

সম অবস্থাপন্নের সহিত সম অবস্থাপন্নের প্রতিদ্বন্্ীত্বের তীব্রতা অধিক বনি 
তোমার আমার না হই রমেশের কাঁধ্যে আশুর মনের ভাব এরূপ; লো 
আশুর গ্ররোচন। দন্েও রয়েশের স্ায়সজত কার্যে র প্রশংসা! কর! শ্বাভাবিক স্যার 
তারই পারচায়ক এবং প্রশংস। ব। পম্মমন লাগত উভয়েরই আকাঙজিকষিত বলিয়া আত 
ধরূপ কর্ম করণ ইচ্ছার উদ্রেক ।_-এই কারণেই সংক্রমত!র উদ্রেক হয়, 
ব্যাষ্টি আশ্রয় করিয়া দমষ্টি পায় । সেইজনু। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র ব্াক্তিও 
কার্ধ্য আরম্ভ করিয়। থাকেন, আর যদি ঠিক পথে 'কারঞ্জ করিতে পারেন, ক্র 
দেখিবে অল্লক।স মধ্যেই তিনি প্রায় সমগ্ত বধিবানীরই প্রবৃত্তি স্ফাহয়া দিতে 
হুইয়াছেন__কাধ্য বাহিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্ত সমষ্টি হইকেও দেরী নাই । 

সমিতি, মণ্ডলী বা বা সজ্বর অন্ফতম উদ্দস্ত পরামর্শ করিয়া কাজ করা, 
প্রথমে সঙ্ব স্থাপিত ন! হয়, ঘি কেহ যে কোন কারণেই হ'ক, পরামর্শ করিতে 
চাঁন, কিন্ত ঠিক পথে সৎকার করেন তাহা! হইলে দেখিবে, ক্রমশঃ তাহীরই ও 
জন্য ব্যক্তিরাও সপথে_এক পক্ষো কাজ আরম্ভ জরিল্লাছেন, মৌখিক পা; 
না হইলেও কার্ষোর একহুত্রত্ব আরন্ধ হইঘাছে এবং অতি অল্পকাল পরেই দে 


এর 


পল্লী-মঙ্গল ২৭ 
যে তাহাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কাজ করাও আরম্ত হইয়াছে--প্রারস্তে বাষ্টি 
থাকিলেও উপসংহারে সমষ্টি বা সহিতি, মণ্ডলী হা! সংজ্ৰ স্থাপিত হইয়া ছে-- 
তাই পূর্বেই বলয়াছি ধ্ঘ, প্রকৃত 'মনওয়াল! 'একজন যে কোন লোকের ভ্বারাতেই 
একট] পল্লীর সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে--প্রথমেই একাধিক ব্যক্তির সংযোগ 
ঘচটিলে তাহার উন্নতি ত অনায়াসসাধ্য। 

সংখ্যার উপর সাফল্য সময়ের কষ বেশী নির্ভর করে এই 
মাত্র। একজনের চেষ্টায় যাহা হয় ত একবৎসরে সিদ্ধ হইত, দশ জনের 
সমবেত চেষ্টায় তাহা হয়ত এক মাসেই সিদ্ধ হইতে পারে - এই মাত্র। 
বাস্তবিক যদি প্রবল অন্রাগভরে এবং ঠিক পথে কাজ করিতে পার 
তাহা। হইলে কিছুদিনের মধ্যেই অন্য ব্যক্তিরও সহযোগ পাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই । : 

শুভেচ্ছুগণ, তোমাদের উদ্দেশ্তই__প্রসার। নচেৎ দলাদলীপুর্ণ 
গ্রামে নিজেরাই একটী নূতন দলের স্থষ্টি করিয়! সঙ্থীর্ণভাবে আত্মরক্ষ 
করা মাত্রই ঠোমাদের একত্র হওয়ার উদ্দেস্ত নয় - তোমাদের অবলম্বিত পথে 
সমস্ত পল্লীকে টানিয়া লওয়াই তোমাদের অভিপ্দিত_ তোমাদের কাম্য । 

তোমাদের ব্যবহার যেন এমন হয় যে তোমরা লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিতে পার-_জন সাধারণের শ্রদ্ধাই তোমাদের সব্বাশ্রেন্ভ ও সর্যোত্তম 
মুলধন। 

আমর। দশের কাজে কি কি দোষ পরিহার করিতে পারিলে একাধিক 
ব্যক্তি একসঙ্গে কাজ করিতে পারিব, দেখিলাম, এইবার টাকার যোগ।ড 
দেখিব 1-- 


টাকা কোথায় ? 


টাকা সংগ্রহের উপাঁয় অকপট আচরণ ।-_- 

অকপট আচরণ বাতীত ছুই বাক্তির মধ্যে, পরস্পরের প্রাতি 
পরস্পরের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আস্থা থাকে না। গ্রামের কাজ কেন, ঘর 
সারেও দেখিবে নিক্তের বাপ মা, স্ত্রী পুত্রের সহিতও কপট আচরণ 
কাঁরলে, তাহাদিগের্র দহিতও একযোগে সংসার করিতে পারিবে না। 

যেটা করিবে না, অনুরোধ, উপরোধ, তয়, লোকলজ্জা, বা যে কোন 
কারণেই হউক, তাতে কথা দিও না। কিন্তু কথা দিয়া আর কথার 
খেলাপ করিও না। ব্যক্তিগত বৈষয়িক ব্যাপারে বর্তমানে ,সর্বদা অকপট 
আচরণ সম্ভব না হইলেও দশের কাজে কপট আচরণের কিছু মান্র 
প্রয়োজন নাই! পরস্পরের সহিত পরম্পরে একযোগে কাজ করিতে 
হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আস্থা থাকা চাই-_মকপট আচরণই 
তাহার মূল-ফাকিখাজীর ইহাই একমাত্র প্রতিবিধান। 

সত্য সতাই টাকার কথাই প্রধান কথা-বিনা অর্থে 
ত আর কোন কাজই সম্পন্ন ভইবে না__নক্সার প্রতি 
পদটি হাসিল করিতে গেলেও বিশিষ্ট অর্থের আবঠক। কিন্ত আমরা 
অতি দরিদ্র, দিনান্তে দিন গুজরাণ হওয়াই ভার। তাই প্রথম মনে হয় 
মন হইলেই বা আবশ্তফান্ুরূপ টাকা কোথায় পাইব? ৬ ভরসার 
কথা এই যে, বাক্কিগতভাবে বেশী কিছু না দিয়াও দশের ততবিলের টাকা 
গ্রহের যথেষ্ট উপায় আছে,--তবে টাকা সংগ্রহের উপায় থাকিতেও 
আমাদের টাকা না থাকার কারণ- মনোযোগের অভাব । আমাদের 
ধন'দারিদ্রা অপেক্ষা মন-দারিদ্রাই অধিক) মনের এই দরিদ্রতী নষ্ট 
করিতে পারিলেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইতে বিলম্ব হইবে না। 


চি 
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আমর! দরিদ্র বটি, কিস্তু তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। বরং 
আশার কথা এই যে এখনও আমাদের (খুব বেশী না৷ থাকিলেও ঘা হক্‌ 
কিছু ) আয়ের পথ উন্মুত্জী আছে, আনন বাড়াইবার উপায়ও আছে, এবং 
বর্তমানে যাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। 
আয়ের পথ সাধারণতঃ তিন রকম--”ম্নাস্মুলী” ; “ক্স্েচন্ডহ1” 
“নিক্কি কিন্নিত (ব্যবসা )। | 
মামুলী__চিরাচরিত প্রথামত কেউ দেব নাও বলেন না, দিতে 
কষ্ট বোধও করেন না বরং দেওয়া উচিৎ বলিয়াই প্রথিত ধারণা আছে। 
স্বেচ্ছাঁ__আমি ইচ্ছা করিয়া যাহা দিতেছি । | আমার সুবিধা ন1 
হ'লে না দিতেও পারি--এবং দিতেই যে হয় এমন কোন কথা নাই ]1 
বিকি_কিনি- ইহাই ব্যবসা বাব। ইহারই প্রতিষ্ঠা করিয়া 
লইতে হইবে। 
; প্রতি ঝাবের একট মোটামুটি তালিকা দিতেছি, দেশ-কাল-পাত্রের 
অবস্থা! বুঝিয়া যখন যেরূপ থাটে. তদনুসারে একটু ব্যবস্থিত করিয়া লইতে 
পারিলেই যে অর্থ সংগ্রহে বিলম্ব হইবে না, তাহা নিশ্চিত । 


মামুলীর-_আয় বাব মকল-_. 

১। কয়ালী--উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিবার সময় যে ব্যক্তি মাপিয়। 
দেয় তাহাকে টাকা প্রতি কিছু ফিস্‌ দিতে হয়, ইহা ক্রেতার 
দেয়। কখন বা কয়ালী জমিদ্বাব্র ভোগ করেন-_- কখনও 
বা প্রজার অধিকারে বারোয়ারী হিসাবে থাকে । 

«। হাটের তোলা--কখনও বা জমিদ্গর লন, কথনও বা শ্রামেতর 
কোন দেব-সেবার বা মসজিদের জন্য বরাদ্দ থাকে। 


| পল্লী-মঙ্গল 
যেখানে এ প্রথা নাই সেখানে ইঠা নূতন বলান যাইত 
পারে অথবা জমিদারের প্রভাব থাকা সন্ত অব. 
বিবেচনা করিয়! নৃতন করিয়। গ্রামা তাণপায় বলিয়াও বসা 
যাইতে পারে, ইহা বিক্রেতার « 

[ জমিদারকে ও যদি দশ: জনে মিলিয়া ধর বা 
তাহা হইলে কয়ালী বা৷ হাটে শালার অন্তত কত 
অংশ যে বারোয়ারী ফণ্ডে না পা. পক্ষ, তা নয়।] 

৩। সভা-দক্ষিণা। (কন্তার বিবাহের সময় )-_প্রণামী, প্রভৃতি । 

৪1 গণ-দক্ষিণাদি ।_-(পাত্রের বিবাহ সময়ে ), পণের ও স্ককৃতি-ভোজনে 
বাঅন্ত কোন ভোজন দক্ষিণা্দ 

৫ উদ্ৃত্ত তহবিল__কোন সাধারণ কাজে পরচা হইয়া কিছু উদ 

হইলে হাহা, মনে কর চাদা করিয়া একট থিয়েটা 

দল করা গেল, কিন্তু শেষে নানা কারণে ভাঙ্গিয়া £ে 

এমত অবস্থায় তৎসামগ্রী বিক্রয় অর্থ __এমনি 


)৪ 


রা 


আর কি। 
প্রায়শ্চিত_ ভিন্দুরা মুড সময়ে বা অন্ত কোন ধন্ম-বিরুদ্ধ অক 
করিলে গো-মুলা বাবদ যে টাকা উৎসর্গ করেন । 
৭। সরকারী সাহায্য একটু উপযুক্ততা দেখাইয়া এব ৪ষ্টা চরি 
করিয়া ষোগাড় করিতে পারিলে নক কন্ধে 
ইহা পাওয়া বায়। 


খু 
সস 


ব্বেচ্ছার-__আয় বাব সকল-- 


৮। চীদা__নৃতন প্রতিষ্ঠানে, সংস্কার বা সংরক্ষণে । 
৯ | নৈমিত্তিক দান-_শ্ব ইচ্ছায় যদি কেহ কিছু দেন । কেউ হয়ত মরিবা 
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সময় কিছু টাকা দশের কর্মে দিয়া গেলেন, পুত্রের 
“পাশ? হইয়াছে অতএব, কিছু টাকা দশের কন্মার্থে 
দিয় দিলেন, গ্রামবাসী কোন ডাক্তার বা উকিল বাটাতে 
থাকিবার সময় যে কাজ করিলেন তাহার কিছু দশের 
কার্ধ্যার্থে দিলেন, এইরূপ । নুষ্টি-ভিক্ষা*ও -- নৈমিত্তিক 
দানের অন্তর্গত। [ সুবিখ্যাত ধাত্রী-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত 
বামনদাস মুখোপাধ্যায় তাহার বাসগ্রাম শিমুলিয়ায়_ 
শিমুলিয়ান্স রোগী দেখিয়া যত টাকা আয় হয় সমস্তই 
সাধারণের ফণ্ডে দান করিনা ক্রমশঃই গ্রাম্য ফণ্ডের 
অবস্থার উন্নতি করিতেছেন । ) 

১০। বারোয়ারী-_ব্যবসায়ের লাভের টাক! প্রতি নিয়মানুযায়ী এক 
পাই আধ পাই। 


| ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতিও ব্যবসা পর্য্যায়তুক্ত 
- ইহার উপরও এবার প্রতিষ্ঠা করা অন্ঠায় হয় না।] 
এ. বর্ধমান অন্তর্গত পুক্ষলিয়া নিবাসী ডাক্তার 
শ্রীঅকুলপদ চট্টোপাধ্যায় তাহার রোগী প্রতি /০ হিসাবে 
রাখিয়া বৎসরে প্রায় ৬০।৭০ টাকা সাধারণ ফণ্ডে সাহায্য 
করিতে সমর্থ হইতেছেন। 

১১। গো-চর আয়- খুব ছোট গ্রামেও ছু” তিন শত গরু আছে। যদি: 
সকলে মিলে ঠিক কবে নি, আচ্ছা, বৎসরে ফি গরুতে 
চার পয়স! হিসাবে দ্রেব-_তাহলেও বৎসরে ১৮২০টাক। 
আয় হয়। [কিন্তু নান! কারণে ইহার সাফলোর সম্ভাবনা! 
কম, তবে করিলে হয় এই মাত্র বলা ।] 


৩২ পল্লী-মঙ্গল 


১২। পঞ্চায়েৎ সালিশীর আয়--বিচারকালীন বাদী প্রতিবাদী উতত 
সম্মান দেবে ত, তাহাই । ! জরিমানা প্রভৃতির : 
বলি নাই-_জরিমানা করাই আদৌ উচত কি 

পরে দেখা যাইবে । 

১৩। উত্তট, আর-_ গ্রামে হরিদাসের ভগিনীপতি আসিয়াছে, আম 
বলিলাম, খাওয়াও হে তোমার ত মাহিনা বাড়িয়াছে 
সে বলিল বেশ খাও ১০২ টাক দিচ্ছি। দু 
টাকা দেবে ত, বেশ, আমরা ৫২ টাকা গ্রাম্য-ফণে 
জম দিলাম। বাকী ৫২ টাকার রসগোল্লার খেলাষ- 
সেও খুঁস_-আমরাও খুসি। উতয় পক্ষই যাতে খুং 
হয়, এমনি সব ব্যবস্থা আর কি! 

১৪। বন্ধুপাহাব্য-_অবস্থা জানাইলে এবং উপযুক্ত বুঝিলে এমন অনে; 
মণ্ডলী আছেন ধাহার৷ টাকা দিয়া কিম্বা বস্তু দিয়া সাহা: 
করেন। যেমন-শ্রীশ্রীরামরষ্জ মিশন, বেলুড় মঠ- 
_বেলুড়, (হাওড়া), 8390£9] 99919] 991৮1 


1,98£089. 6.7, 447%2/$25/725/, 08/০%//2, 


বিকি কিনির-_বাব সকল-_ 

ইহারই নাম ব্যবসা '' 34৮ ইহা 
করিয়া লইতে হইবে আর ইহাই আ 
বাড়াইবার পক্ষে, ধন উৎপাধনের পঙ্গে 


১৫। দশের দোকান 


১৬। ধন্ম-গোল। 
১৭। পতিত পুকুর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও স্থায়ীপথ অৎ 
১৮। ধন্বের দাদন সকল রকমেই নির্বিরোধী এবং অধি 


ফলপ্রদ । 
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.. মোটামুটি, সারের এই আঠার রকম পথের উল্লেখ করিল 
সব গ্রামেই যে :১৮; বাবের বব বাব খাটিবে, তাহা 
হেতু নাই তবে দেশ-কাব-পাত্রের দিকে, োরের মেত্বান্বের . 
একটু নজর রেখে, খন েট। খাটে পিট নুরি মত পি উরে 
পারলে, শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সবই বে কার্যকরী হবে, তাহা একর 
নিঃসন্দেহ। কি করে কাজে সম্ভব হবে, ক্রমশঃ দেখছি__ 


বর্তমান অবস্থার “আয় বাব সকল বিশৃব্ঘরা অবস্থায় রহিয়াছে, ইহার 
শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইবে। 'আফ়-পথ' গুলিকে ব্যবস্থিত করাই 
প্রথম কাজ । কিস্তু চেষ্ট। করিবামাত্রই ষে-- 


এই সব _মামুলী খাবও, প্রথম প্রথম সব সময় বেশ 
সুশৃঙ্খলার সহিত আদায় হইবে, তাহাও হইবে না, আবার 
মুষ্টিভিক্ষার ভীড়” দিয়াও যে, সব সময় লোকে ভিক্ষা দিয়াছে 
তাহাও দেয় নাই। অনেক সময়ই প্রথম প্রথম দিন কতক 
দিয়া পরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 


কিন্তু তাহাতে উৎলাহহীন হইও না, যামুলী আর ব্যবস্থিত করিতে চা ক্‌র 
এবং বাহার! ইচ্ছুক ডাহার! এবং তোমর! (প্রথম কর্টিরাই ) কেউ.ফিন বা না 
দিন নিরধিতভাবে দিতে থাক এবং সেই টাক! সর্বসাধারণের কাধ্যেই ব্যক্িত 
হইতেছে কিছুদিন ধরিয়া, ভাহ। প্রমাণিত কর--তবেই দেখিবে লোকে তখন আর 
আপত্তি করিবে ন। ফি বাবস্থা গ্রাম্য কও ব্যবস্িত করিতে হত, পর আব্যায়র 
তাহার আলোচন। করিরাছি। 


(কিন্তু কেন? মুষ্টি দিতেও লোকে নারাজ হয় কেন? 
আস্থাবান নয, অর্থাৎ এ টাকাটার ব্যবহার বিষয়ে তাহারা আমাদিগকে 
ি 







৩৪ 1 পল্লীমঙ্গল 
সন্দেহ করে-__মনে করে, হয়ত টাকাটা আমরাই খাইয্। ফেলিলাম কিনা 
ষে কাজ করিতে যাইতেছি বা করিতেছি তাহাতে তাহাদের কোন 
বিশিষ্ট উপকার বা মুখ্য স্বার্থ নাই তবে মিছামিছি তাহারা দিবে কেন? 

গুর্কেি বপিয়াছি স্বার্থ দ্বিবিধ, __ আপাতপ্রত্যক্ষ এবং গৌণ--অধিকাংশ 
লোকে এই আপাতগ্রত্যক্ষ স্বার্থই দেখে হুতরাং যদি তাহাদিগকে 
দলে আনিতে হয়, শুধু তাহাদিগকে কেন, আমাদিগের অনেকেরও এ 
মত সুতরাং আমাদিগকেও যদি তোমাদের দলভুক্ত করিতে চাও, তাহা 
হইলে আনাদিগকেও ত্র একই পথ দেখাইতে হইবে “কম লইয়া মুখ্য 
ভাবে বেশী দিতে হইবে” । আমরা লাভ খুজি অর্থাৎ কম দিয়ে বেশী চাই, 
ষদি কম নিয়ে মুখ্যভাবে বেশী দিতে পার, তা হলে আমরাও উৎসাহ 
সহকারেই তোমাদের সঙ্কে যোগ দিব, ইহাতে আর বলিবার কহিবার 
কিছু থাকিবে না। নচেৎ শত অনুরোধ, উপরোধ, বিনয়, পরকাল 
ভয়, প্রভৃতিতে ফল হইবে না, ও সব কথা কেহ শুনিবে 
না, বর্তমান যুগে 'লাভই, মানুষের মূল-মন্ত্র হইয়াছে, স্থতরাং এ 
পথেই কার্য্যোদ্বার করিতে হইবে। যদি পার সমগ্র পল্লীই 
 তোম্মদের মতাবলম্বী হইবে-_না পার, সাধন! ব্যর্থ হইবে। * 

শকম লইয়া (বা না লইয়া) বেশী দিতে হইলে তোমাদিগকে 
রথ উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে; ( বিশিষ্ট আকপথ ৯৮) 
মামুলী আমনের পথ যাহা আছে তাহ! হইতে চলিরে না। কেন ৭, তাহার 
খরচের বাবও প্রা নির্চিষ্ট হইয়াই আছে-_নির্দিষ্টবাবে কিছু খরচ 

* নিশ্চয় বিশ্বাস না থাকিলে ভবিধ্যতের জন্ত অপেক্ষা কর! চলে না বুদ্ধির চক্ষু. 
না থাকিলে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে নিশ্চর বিশ্বাস জগ্মে না--সেই জন প্রথমেই শিক্ষিতদেরই 
কর্দায়ান্ত সম্ভব এবং উচিত। টি | 





চে 


ধন? খরচ ও ও, এত রি বাকী ভি না থে 
তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হয়। আর তোমাদের (সাধারণের বিনা 
সম্মতিতে ) কাহাকেও মুখ্ভাবে কিছু দিবার অধিকারই বা কোথায়? | 

অবিশ্পত এত টীদাও দিতে পারিবে না যে, কি ব্যক্তিগত কি 
দশগত কোন অভাবেরই মোচন কর। আর সকলেই দরিদ্র, এমত 
অবস্থায় প্রতি কাজের জন্য চিরদিনই চাঁদা চদা করিলে আমাদেরও 
সহযোগ পাইবে না, কিন্তু যদি বুঝি যে 'আজ চাদা দিতেছি বটে, কিন্তু 
অদূর ভবিষ্যতে স্কুলের মাসকাবারী টাদা, ওষধ রক্ষার চাদ, পিজরা 
পোলের চাঁদা, আর্তত্রাণের টাদা, এমন কি রাজকীয় ট্যাক্স প্রভৃতির 
দায় হইতেও ব্যক্তিগতভাবে অব্যাহতি পাইতে পারিব, সাধারণ ফণ্ড 
হইতে ইহার্দের খরচাও নির্বাহ হইবে, আর আমাকে ঘর হইতে 
লাগিবে না তবেই আমি যেমন করিয়াই হকৃ টাদা দি,--দিতেও 
আহ্লাদ বোধ হয়-_টাদা! চাওয়৷ ও দেওয়া দুই-ই সার্থক হয়। 

কেমন করিয়া প্রায় বিন! মূলধনেই আরম্ভ করিয়া বর্তমানে, সর্ব 
সাধারণকে “কম লইয়া মুখ্যভাবে বেশী দিয়া, নিজ দলভুক্ত করিয়া 
লইতে পার! গিয়াছে তাহা আমার এক নি:সম্বল বন্ধুর প্রানি পড়িলেই 
১০ পারা যাইবে £_ 








সত । 
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ভাই, আজ ১২ বৎসর পরে -গ্রামের কথা আনুপূর্বিক জানিতে 
চাহিয়া, বলিতেও যে আজ কি আনন্দ হইতেছে তাহা আর ফি 
বলিব? আনুপুর্ব্িকই বলিতিছি শোন-_ ৃ 


৩৬... ক প্ী মঙ্গল 


গ্রামের প্রথম অবস্থায়, মনে হ'ত, উন বি ববি বাঙ্গল! 
দেশে আর নাই। মোট ত আমরা ইতর ভন্্র মিলিয়া এক শত ঘর 
গৃহস্থ, কিন্তু তারই মধ্যে ৮/১০টা দল, দলাঁদলি আর মামলায় মামলায় 
একেবারে জরাজীর্ণ। তার উপরে খাবার জল নাই, রাস্তা ঘাটের অবস্থাও 
তক্রপ, বর্ধার সময় ত গ্রাম হ'তে বেরুবারই যো নাই? ছেলেদের : 
লিখবার পাঠশাল নাই, হঠাৎ অন্ুখ-বিস্থখ করলে ডাক্তার ব! গষধ কিছুই 
মেলে না, কেউ কাউকে সহানুভূতি করে না, নিত্যকার খাস ত্রব্য 
তাও পাওয়া যায় না, এর উপরে আবার অবস্থাও প্রার সকলেরই সমান, 
কিন্তু তেজে কেউ খাটে নয়, সকলেই তর্বাসার পকেট-সংস্করণ আর কি! 


কি করে যে অবস্থা হাতে উদ্ধার পাব দিনরাতই তাই চিন্তা 
করতাম। সময় সমর মনেহ'ত গ্রাম থেকে উঠে যাই, কিন্ত 
যাব বললেই ত আর যাওয়া যায় না, আর যাঁবই বাঁ কোথা, সবই ত 
এমনি, হয়ত ১৯1২০ এই মাত্র প্রভেদ । তাই শেষে মনে করলাম, এই খানে 
থাকিয়াই ইহার উদ্ধার্‌ হয় কি না দেখি। প্রামের কিন্তু বত লোককে বলি 
সবাই হেসেউড়িয়ে দের, কেউ ব| সন্থুখে বলে, বেশত.করাই ত উচিত, কিন্তু 
রঃ পরোক্ষে বলে, বাতিকের তেল মাথ্‌তে হবে দেখছি, কেউ বা স্পষ্টই বলে 
বাপু আপন চর্কান্প তেল দাও গ!| ও সব হবে না, অমুক অমুক অমুক. কত 
চেষ্টা করেছে কিছুতেই হয় নাই, আমরাও কি তোমাদের মতন ব্মসে কম 
চেষ্টা করেছিলাম, ও হবার যো নাই-হবে না। এটা ঘেন বর? রে 


পর তম চিনি একটু গৌয়ার, কোন, একটা বিষয় 
ধরলে তার শেষ না হ'লে আমার কোন দিনই সোযান্তি থাকে না। (কিন্ত 
ইহার ভিতর কোন উপায়ই দেখতে গেলে না। | | 





সব রকম কা করডেই টাকার দ দরকার। । যার কাছে যা” সাধারণের সী 





টাকা আছে চাহিতে গেলেই দেখি নীনান কথা উঠেও টা 
উপর, কেউ যে আর দে টাকা ফেরৎ দেবেন এমন আশা ত 


হুল না» আমার অবস্থাও তখৈবচ কাজেই কিছুতেই কোন কাজে 


হাত দিতে পারি না। লাভের. মধ্যে আমরা যে কয়েকজন এক কঃ 


সঙ্গে চেষ্টা কর্তে গিয়েছিলাম, ০ ৮: 
তাহাদের প্রায় সকলকেই ছেড়ে দিতে হল। 


ক্রশইইতাশ হ'য়ে পড়ছি, এমন সময় একদিন কথ! উঠিল আমাদের 
একটা পাঁচালীর দল কর্তে হবে, তার জন্তে প্রায় সবই আছে, একখানা 
“বঙ্গবাসী” আফিসের 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী” ও একটা হাঁরমনিয়ম 
কেনা হকৃ। কিন্তু টাক? হারমনিয়ম ও বইয়ে অন্ততঃ. ৫০২ টাকা 
চাই, চাদায়ত অত টাকা হয় না। কথা হ'ল, সাধারণের টাকা থেকে 
কেনা হুক্‌।. এখানেও সেই বিভ্রাট, টাকা আদার হয় না। তবে 
যাদের পাঁচালিতে মন ছিল, তাদের কাছে যা” ছিল তা” থেকে, আর 
অনেক রকম করে যা কিছু আদায় হ'ল তাই নিয়ে, বাকী নিজেরাও 
কিছু দিয়ে কাজ চালিয়ে লওয়া গেল। কিন্তু কথা হ'ল বে সাধারণের 
: টাকা এমন ভাবে আর ঘার তার হাতে পড়ে থাক! হবে না, সব 
টাক। আমরা যদিও আদায় করতে না পারি, আমাদের হাত দিয়ে যত 
টাকা আদায় হবে সবটা আমাদেরই মধ্যে এক জনার কাছে রাখা হবে, 
আস্ছে বছর পুজার সময় একটা তাল রকম যাত্রার দল করবার চেষ্টা 
করা যাবে। আমি বল্লাম ভুই টাকা কারু কাছে না রেখে ডাকঘরে 
রাখ হক) ব্যস, তাই হা'ল। 


প্রথম প্রথম ছ' মাসে আমরা ২৪, টাকায় বেন রা 
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। পারি নাই, অন্তলোকে যে পেত আত্মসাৎ করে র ফেরত। দর 
| বা কাত ত আর থাত্রা হবে না, তাই ঠিক হ'ল যাত্রার জন বাড়ি 
বাড়িতে মুষ্টি ভিক্ষার ভীড় বসিয়ে দেওয়া যাকৃ। (কিন্তু এতে কেউ ; 
দিলে কেউ বা দিলে না) আর বিয়ের বরযাত্রী গিয়ে, তোজন দক্ষিণা 
বা অন্ত কোন খোস খানার টাকা ভাগ ক'রে না নিয়ে এ তহবিট 
রাখা যাকৃ। তা*তে ছয় মাসের মধোই প্রায় ৭৩ টাকা! উঠিল- 
একুনে বৎসর শেষে ৯৭. টাকা ডাকঘরে পড়িল। 


আম্বাদের গায়ে একটা পুকুরে খাবার জল আনিতে হ'ত, প্রকু 
অনেক আছে বটে, কিন্তু একটা মাত্র পুকুরেই যা” হ'ক্‌ একটু খাবার 
উপযুক্ত জল ছিল বলিয়া গ্রামের সমস্ত মেয়েরাই এঁ পুকুরে জল আনিতে 
ফেত। ঘাটের কাছেই রাস্তাটা ভাঙ্গি। গিয়া একটা বড় হানার মত 
হওয়ায় লোক জনের ঘাটে নামিতে বড়ই কষ্ট হ'ত, মেয়েদের 
দলেই প্রস্তাব .কর্লাম রাস্তাটা মেরামত করিয়! দেওয়া যাক!-রাস্তা 
মেরামত করে দেওয়ার পর, অনেকেই আমাদের কাজে উৎসাহ দিলে, 
কেউ কেউ বা বে টাকা তা'র হাতে পড়ে আছে, তা”ও আমাদিগকে দেবে 
বল্‌্লে, আবার কেউ কেউ বা খরচা৷ ঘেশী হয়েছে, আময়াও ঝু বা 
কিছু খেয়েছি এই রকম আঁচে পাঁচে বলে নাক সি “বলে? আমর 
কিন্তু গ্রান্থ কর্লাম না, কিছু বল্লামও না। ধাহারা আমাদের উৎসার 
দিলেন তাদের বাড়ীতে ভাঁড় বসিয়ে রতি রাগ 
(অতি সামান্যই ) আদায় হ'তে লাগল । ৪. 


আই সক খাজা খোল! নিযে একটা কা হয গেছ কেই 
বল্লে সব টাকাই যাত্রায় দেওয়া হাক, ক্ে যে, না, কিছু দি 








পিন, খরা মেরামত কারে, জা হাক) কে | বন্পে-নাঁ ও 
একখান 'পাল' করার বিশেষ দরকার তাই হাক! শেষে অনেক: তর্ক 
বিতর্কের পর স্থির হল, সবই যখন করবার দরকার, তখন -টাকাটার 
অনুপাত করে প্রতি বাবে খরচ করা হউক ; তাতে যদি আবশ্াক মত টাকা 
না হয়ে উঠে, তখন চদা করে উঠান বাবে । তা”ই হল, সেবার কিন্ত যাত্রায় 
তিন ভাগ দিয়ে বাঁকী একভাগ অন্ঠান্ত কাঁজের জন্ত রইল । আমি ২১ রার 
বল্লাম যে যাত্রার জন্ত অতট! টাকা দিচ্ছ, তার চেয়ে অন্য বাবে আর 
কিছু বেশী রাখলে ভাল হ'ত, কিন্তু সে কথা থাকিল না। আমিও তাদের 
বঝেখক বুঝে আর কিছু বল্লাম না। | 

পর বংসর অনেকেই বল্লে যে এবার পাঠশালা, পুকুর পরিষ্কার 
কিছু ওষধ, আর একটা ছোট রাস্তার কতক অংশ ও যষ্রী-তল্টা 
মাটি দিয়ে বাধিয়ে দেওয়া হক, যাত্রার জন্য একভাগ দিয়ে বাকী তিন 
অংশ এই সব কাজেই ব্যয় কর! গেল। এ সব খরচ পত্রের পর আমাদের 
হাতে একটী টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল । কিন্তু এখনও সব টাক। আদার হক 
না এবং আমাদের মধ্যেও যার মতলব মত খরচ করা হয় না সেও বেঁকে 
বসে। কিস্তুষাই হউক, লোকে হাতে নাতে উপকার পাচ্ছে এই বুঝেই 
হ'ক্‌ আর যা'ই হ'ক্‌, আ্োতটা বন্ধ হ'ল ন! বরং একটু জোরেই বহিল, কিন্ত 
ছোট গ্রাম, এ সবে আর কত হবে, কাজেই সব কাজ হয়ে উঠল না 
বড় বড় খরচের দিক দিয়ে যেতেই পার গেল না, আর আপামর সাধারণ 
সকলেরই ঘে বেশ একটা! তৎপর ভাবে “গুভেচ্ছা” তা”ও পাওয়া গেল না। 

এই সময় পরন্মগোল্াাল্স কথা কাগজে পড়ি। ছ'দশ জনে যুক্তি 
করে নিজ গোলা হিসাবে নিজেরাই ঘরে হইতে প্রায় ১০*/ মণ ধান 
জমা করিয়া “নিজ গোলা” খুলিয়া! দিলাম। কিন্তু কথ! রহিল, সময়ে 





প্রথম বৎসর নর ডি, হন তাহাদিগকে নান 
রকমে বুঝাইয়া পড়াইয়া সাহস দিয়া অনেক যত্রে অনে 
কষ্টে ধান দি। স্থায়ী মহাজন ত্যাগ করিয়া আমাদের নিং 
আস্তে তাহাদের সাহসই হচ্ছিল না, কারণ যদি আমরা আঁস্ছে বত. 
আর না দিতে পারি, তখন তাহাদের স্থায়ী মহাজনও চটিয়া 
আমরাও পারিলাম না, সুতরাং তাহারা বিপদে পড়িবে, এই রূপই বুঝাতে 
হাক, আর যাই হক, সে বংসর আমাদের ধান দাদন করিতে বড়ই কষ্ট হ 
যাহাঁরা আসিয়াছিল মূলতঃ অল্প সুদের লোতে আহি পর বৎ 
আমরা বাকী ধান আদায় করিয়। সুদে মুলে প্রায় ১৩৭ মণ, ধান « 
(অন্যে হইলে ১৫* মণ পাইত)- ক্রমেই ধান ব. ভয়াছে। 
আমাদের খরিদ্বার খুব, সময় নখ 
১০০ মণ ধান মুদই পাই। ক্রমশঃ আমরা আমাদের ধান শোধ লই 
বর্তমানে “ধর্মগোলা” নাম দিয়া উহা সাধারণ তহবিলে ছাড়িয়া দিয়াছি 

এখন ধশ্বগোলার আয বছরে দেড় শ. মণ ধানে: অর্থাৎ প্র 
৪০০২. শত টাকার কম নয়। এই সময় হই...ই আমাদে 
বন্ধুর সংখ্যা বেশী হইতে আরম্ত হয়। কেহ সাধারণ কার্য্যের ক্তিকার, 
কিছু করিলে. ধর্শ-গোলা” হইতে ধান্তাদি পাইবে না-_এইন্প নিয় 
খাঁকায় বড় কেহই একটা, হঠাৎ সাধারণের স্যাখেরি বিপক্ষতাচরণ করে না 


দশের দোকানও ও একরূপেই-_নিজ দোকানভাবেই-_আর্ 
করি, পারে সাধারণ তহবিলে ছেড়ে দি। তবে ইহাতে আর সুদের কথা 





বাজাব্রের চলিত ূল্য অপেক্ষা ১২ টাকা কম মূল্যে আমাদের নিকট 
লবণ পাইবে । অবন্ঠ তাহাতে আমাদের খরিদ দামও পোষায় নী, 
লোকসান হয়। এ লোকসান পূর্ব্বে ধর্শ-গোলার আয় হইতে পুরণ, 
করিয়া লইতাম ) কিন্তু বর্তমানে আমর! দৌকানের লাভের ও ধর্্-গোলার 
লাভের টাকা হইতে, একটি সে'চের .পুক্করিণী বন্দোবস্ত লইয়! তাহার 
পফদ্ধার, করতঃ তাহাতে মাছ লাগাইয়াছি (এ মাছও আমরা গ্রাম .. 
বাসীকে, কিছু কম মূল্যে দি)। এ মতসতবিক্রয়ের টাক! হই ই বর্তমানে 


দোকানের লোকসান পুরণ কৃরিয়া লই--অথচ তাহাতে কাহারও গন্ধে: 


লাগে; না। বর্তমানে আমাদের দৌকানে গ্রামবাসীরা খাবার 
[বার অন্ত নয়) চাল, জব, সরিষার তৈল ও খ্ইল 
১২ টাকা কম হারে পান। অন্ত গ্রামবাসীকেও চাউল, রি হন ঃ 
দি। দৌকানের মোটের উপর যাহ! লাভ হয় তাহা হইতেই পোষাইয়া | 
যায়৷ কিন্তু তাহা হইলেও এ পুফরিণীর আয় হইতে লোকসান পুরণ 
করিয়। দেওয়া হয়। প্রতি পুফরিণীর জন্য একজন. ছ'জন মালীর ব্যবস্থা 
করেছি। পুকুরের, পাহাড়ে যে তরীতরফারী হয়, তাই থেকেই তাদের 
খরচ উঠে যায়। মালী না পাওয়ায় একটা পুকুরে, গ্রামেরই এক চাষীর 
সঙ্গে ভাগে ব্যবস্থা সি সে মাছও আগার রী কারী 
উৎপন্ন করে। 


্রিণীর রূপ আয় দেখে আরও ওটা পুরিনী জমা নিযে পক্ষোদার 
করিয়েছি। একটা গাঁয়ের পুর্বাদিকে বড় দি্ী নেবার কথা হচ্ছে। 





“টা পুর থেকে আমের যাবতীয় লোকের চৌকিদারী টস দেও্যা ৃ রা 


৪২ 8 রা . 

_. হচ্ছেঃ তার নতৃন নাম হয়েছে ট্টান্স পুকুর | কম সুদে খণের দাদন হচ্ছে 
নিয়ম আছে, ষদ্দি কেহ কোন সাধারণের কাজের কিছু ক্ষতি করে, 
তাহ! হ'লে তীর ট্যাক্স প্রভৃতি আর সাধারণের টাকা হ'তে দেওয়া হে 
না।_-তাই কেউ কোন প্রকার ক্ষতি নিজেত করেই না, যদি কেং 
করতে যায় অমনি দশজনে তাকে বিহিত শাদন করে, লজ্জা দেয়-_এখন 

সকলেই মনে করে যে, সমস্ত সাধারণ-সম্পত্তিই যেন তাঁর ব্যক্তিগত 

নিজের সম্পতি। 


ভাই সেইদিন আর এই দিন! এখন আমরা গাঁয়ের জন্ত প্রতি 
বৎসর পাঁচ শ” ছয় শ” টাকা খরচ করি, আর স্চয়- তহবিলেও (:59615৩) 
বংসরে খুব কম হলেও প্রায় ৫০০২ টাকা জমা রাখি। হাতেও 
প্রায় ৬৭ হাজার টাকা হয়েছে। 'এক দোকানের লাভই প্রায় হাজার 
টাকার উপর। ১০৭ শত গৃহস্থ ৫ শত লোক । সর্ধবকমে খুব কম 
করে ধরলেও ফি লোক পিছু মাসিক ৩২ টাকার কমে আর:চলে ন1। 
১২ টাকা চালের জন্ট গড়ে বাদ দিয়াও (কারণ চাল অনেকেরই ঘরে 
আছে, খুব কম লোৌকেই কিনিয়৷ খায়) ২২ টাকা ধরলেও বাধিক 
১২০০৭ টাকার আমদানী রপ্তানী গাঁ হতেই হয়। এক ধানই প্রান ব্রিশ 
পোঁটী (৩১০,1৭০5৭. টাকার) রপ্তানী হয় এধং জামাকাপড় লোকপিছু 
৫৭. টাকা বাধিক ধরলেও ২০০০।২৫০০২ টাকার আম্গানী হয় 

_ (তাও সকলে এখানে নেয় না, যাহারা বিদেশে থাকে তারা! প্রায় বিদেশ 
থেকেই আনে )1 শত করা! ১০২ টাকা! লাভ নিয়েও ( অন্যান্ত ব্যবসায়ীর! 
আরও বেশী নেয়), খরচ-খরচা বারে বর্তমানে আমাদের মাত বছরে 
হানার টাকার কম নয । | 


শত আর চরকার ও বাড়ীতে তুলার কাপড়ের কথা জানিতাম 





না। আথন আমরা স্ব. বাটাতেই গার খা লা এবং চরকা 
বসিয়েছি আব. নিয়ম করেছি, আস্ছে পুক্তার 
পরিধানে থাকলে, ধর্ম-গোলা হ'তে কম হারে বানান! থেকে কম | 
সুদে নগদ টাকা, দোকান €থকে চাল, লুন, তের, খইল ব৷ দশের 
পুকুর থেকে কম হারে মাছ কিছুই পাওয়া যাবে না।-_এতে খুব, 
কাজ হচ্ছে__ প্রায় বাটাতেই কাপড়ের উপযুক্ত স্থতা হচ্ছে। তুলা 
এখনও হয় নাই, বাজার থেকে কিনেই চলছে? কিন্তু খুব আশ! আছে, 
আসছে বছর আর কিনতে হবে না। প্রথমে মনে হয়েছিল কাপড়ের 
আমদানী যদি কমে যায়, তা হলে বোধ হয় দোকানের লোকসান হবে; 
কিন্তু ভেবে দেখেছি লোকের অবস্থা! বদি স্বচ্ছল হয়, তা৷ হ'লে খাবার জিনিস 
ও অন্তান্ত জিনিস বেশী বিক্ি হবে _-এতেই পুষিয়ে যাবে। ] 





_ এখন আমাদের গ্রামের লোককে ঘর থেকে পাঠশালার .বেতন লাগে 
না, ষধের চন লাগে না, চৌকিদারী ট্যাক্স লাগে না, দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা হয়, রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে, খুব ধুম ধামে বারোয়ারী পুজা হয়। গান 
বাঁজনারও দল করেছি। মামল! মৌকর্দিমা একরকম নাই বল্লেই হল। 
জল হয়েছে, চাষের পুকুরেও জল থাকে । ০ রকমেই গ্রাম 
খানির শ্রবৃদ্ধি হয়েছে। 


এইবার চেষ্টা করছি আমাদের নীযের নিভান্ত পেটের রানে বাঁ দূর 
বিদেশে চাঁকরী করেন, তাদের জন্ত ছোট ছোট কল কারখানার মত কিছু 
করা যায় কি না। শুন্ছি নাকি গৃহ-শিল্পের রকমে দেশলাই তৈয়ারীর হাত- 
কল হয়েছে? কি রকম হয়েছে একটু কষ্ট করে খবরটা জেনে 
আমার লিখে । আমি গিয়ে তার ব্যবস্থা করব। সাধারণ তহবিলে অনেক | 
টাকা জমা হযেছে (সেটাও খাটাবার একটা পথ হবে। . 





| চিঠি থানা বড্ড লঙ্কা হল_না? কিন্ত 
পারি না। হ্যা, একটা কথা লিখ্‌তে তুলেছি । 


কাজ আরম্ভ করার পা 
দায়ে চাকরী নিয়ে বিদেশে বেতে হয়। তা 


বাড়ী এসে তদারক করতাম | আমা 
মনে ভয় ছি 


বৎসর পরে আমাকে পেটের 
শনিবারে রবিবারে ছুটির সময় 
বে সঙ্গীটী গাঁরে ছিল সেই সব দেখত শুনত। 
বুঝি আমার সঙ্গেই সব সাঙ্গ হয়ে বাবে, কিন্তু তা হয় নাই ক্রমশঃ এখন 
আমার মৃত্যুর পরেও আর এ জিনিস নষ্ট হবে না । তখন ছিলাম একা 
খন হয়েছি সবাই। তোমায় কথায় বলতে গেলে “কর্ণ ব্যষ্টিতে আর্ত 
হয়ে সমষ্টি পেয়েছে” আমি এখন সে চাকরী ছেড়ে এসে দশে: 
দৌকানেরই চীকরী করছি। সেখানে যা পেভাম এখানে তার চে 
নগদ টাকা কম পেলেও আমর! সকলে “রল ভাবে সব” জীবন যাপন 
করায় মোটের উপর কোন কষ্ট নাই | ইতি রি ্ 

: পু দাদনবাবের সব টাকা গ্রামে খাপেনা» তার জন্তে ননে ক্র 

যে শিলের উন্নতির জনত হে সব | বা কল কারখানা! হচ্ছে -তাঃ 
কিছু অংশ 808৬ কিনে রাখব। এতে দলীয় ৃ ] তি 





কিট বনি সি স্থানের বেল টে হিকের, বলদ কিন্ত: 
মোহিনী মিলের বা যে কোন পাটের করের কিছা/ বে; কোন 
কারবারের -বাতে ভাল লোক আছে, আমায় লিখো । নূতন কারবার 
হলেও আপত্তি নাই।, কেন না! যদি লোকসানও হয়, তাতেও গায়ে 
লাগবে না। কিন্ত টাক! আর কে ফেলে, দিতে চাক তাই,-_সেই ই: 
যাতে বুঝবে কাজের লোক আছে, তারই সংবাদ : আমার 
দিতে ভুলো না। আমর৷ দূরে থাকি, সব সময় সবটা পাই না বলেই 
তোমাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছি। ইতি।.. _ভালা 

পত্রথানি একটু হিসাব করিয়! পড়িলেই আমরা কিরূপে কম 
লইয়। বেশী দিতে পারি, তাহা জানা বাইরে । | অন্তান্ত সংবাদ 
নক্সা হাসিল” অধ্যারে দেখ। যদি একটা গ্রামে হইয়া! থাকে, আমাদেরই 
বানা হইবার কারণ কি? ধৈর্য, আগ্রহ ও আস্তরিকতা থাকিলে সাফল্য 
অবশথস্তাবী। এইবার গ্রাম্য তহবিল ব্যবস্থিত করবার কথ! বলি 


্‌ গ্রাম্য তহবিল । 

পরান ্তিপ্ীতেই এইকপ (মাযুলীবাবের) সাধারণ তহবিল আছে; 
কিন্তু তাহা কেন্দ্রীভূত নাই অর্থাৎ তাহার ব্যবসা নাই,__হয়ত বা সেটা 
ধিনি আদায় করিলেন. তিনিই তাহার মালিক হইয়া গেলেন, কিনা 
তারই একটা মনোমত কাজে ব্যয় করিয়া দিলেন। হয়ত বা কাহারও * 
কাছে কিছু টাকা আছে, কোন কাজের সময় চাহিতে যাওয়ায় বলিলেন, 
“যে কাজের জন টাকা চাচ্ছ, দে কাজে আমার মত নাই, ওভে টাকা 
দি না; কিনা, জবা দি কেন কেন, আমি রি লনা 





ডি নানি যুকের কাছে বেটা: আছে তাহা আগে আদা কর,  ারপনে 
আমার কাছে এস,_এইরকম কত, কথাই, আর কি? হয়ত বা. দেবার 
ইচ্ছা আছে, কিন্তু তখন হাতে নাই, নানারকম ওর আপত্তি করিতে 
_ লাগিলেন। আবার প্রার প্রতিপল্লীতেই দলাদলী আছে, এক দলের 
লোক হয়ত অন্য দলের প্রস্তাবিত কাজে টাকা দিতে কিছুতেই রাজী 
হবে না। কিন্তু সামা চেষ্টাতেই এ সব বাধা দুর করা যায়।- ায়।-আরের 
শৃঙ্খলা করা যায়। কিসে কি হইবে বলছি-- | 

,. ইহার মূলমন্ত্র অতীতের টাকা-_ধর্নে হয় না হর 
নাদিও। অতীতের টাকা আদায়ের জন্ঠ কাহাকেও কোন কড়া কথা 

বলিবে না, বা! জোর জবরদস্তিও করিবে না। নিজেদের ভিতরও 

যদি কেহ তখনই দিতে না পারেন, তাহাকেও তাগাদা! করিবে না। কারণ 

দশের কাজের জন্য একটা ব্যক্তিগত মনোমালিন্য হয়, এমন কাজ 

কখনও করিতে নাই। সাবধানে কাজ করিতে পারিলে কাজও হইবে, 

ব্যক্তিগত_মনোমালিন্যঙ ঘটিবে না। কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়, পর 

'অধ্যাযে পাস্তা চাপানর” কথ! বলিবার সময় তাহা বলিব . 

| ভবিষ্যতে যেন, অন্ততঃ তোমরা, যে করজন অগ্রণী হইয়াছ, 

তোমরা এবং তোমাদিগের সহিত যাহাদিগের নানা কারণে বাধ্যবাধকতা 

আছে তাহাদিগের মধ্যে যে কয়জনকে পাও (কারণ এমন সকলকে এখমে 
পা*বে না) সেই কম়জনে মিলিয়া নিয়ম কর-_-আজ হইতে ব্যক্তিগত- 
ভাবে টাকা আমরা কাহারও কাছে রাখিব ন!। যখন যে. টাকা পাইব, 
স্থানীয় ডাকঘরে : (89901 9951785 8504) রাখিব ।, নিয়সংখ্া। 
চারি আনা হইলেই বই খোলা যায়; তবে সাধারণের টাক! রাখিতে হইলে 
পুর্বে 60560095057 05505181 এর নিকট অক্ুমতি লইতে হয়ঃ 








রর আবেোদন-পত্র _ পরিপিষ্টে দেখ )। | 
করিও না। শুভন্ত শসং। ৫ 

ধিনি সাধারণ তহবিলের ধনীধন্্ ইল ধর নামে ব্‌ 
খোল! হইবে__বই তীহার নিকট থাকিবে না আন্তের নিকট থাকিবে 
বরাবর যে একজনের নামেই বই থাঁকিবে বা রাখিতে হইবে তা" নয়! 
সাধারণ ইচ্ছা করিলে, যখন ইচ্ছা! একের পরিবর্তে অন্যকে নিযুক্ত 
করিতে পারেন। ধাহারা প্রায়ই গরমে থাকেন, এমন (বাজিকেই ধনাবাক্ষ 
করা উচিত | | 

প্রথমে কাজটির জন্য কত টাকা চাই, তাহা স্থির না 
করিয়। .টাক। উঠান হইবে না। সকলের বিনাঅন্থমোদনে 
একায়েক কেহ টাকা উঠাইবেন না । কত টাকা উঠাইতে হইবে তাহার 
বিবরণ একখানি পাক! খাতায় লিখিয়! রাখা ভাল। | 

অনেক সময় হযরত, টাকার আবগ্তক হয়। সুতরাং ধনাধক্ষের নিকট 
অবস্থন্ুসারে ২।১০ টাকা! আমানৎ জমা রাখ ভাল। হঠাৎ আবশ্তক হলে 
তিনি খরচ চালাবেন, পরে পাকা হিদাঘে ভুক্তান করে নিলেই চলবে । 
... কোন কার্ধ্যসম্বন্ধে “সিদ্ধান্ত করিবার সভা, প্রথমেই প্রকাস্ত স্থলে 
করিবে না। নিজেরা আগে ঘর ঠিক করিয়া লইবে, তারপরে যাহা ঠিক 
করিয়াছ তদন্থসারেই কার্ধ্য করা! উচিত বোধ হইলে তাহাই করিবে,-- 
নচেৎ দশজন মিলিয়া কেবল একটা হট্টগোল হইবারই বেশী সম্ভব। কিন্তু 
কাজ আরম্ভ করিবার পুর্বে (তোমাদের নিজেদের সভার অস্তে) 
দশজনকে (গ্রামে চৌল দিয়া ) “দশের কোন জায়গায়” কোন একটা “নির্দিষ্ট 
 সমকে' সম্মিলিত হইতে বলিবে। ইহাঁতে 'আমাকে কেহ বলে নাই”, “আমি 
জান্লে বলতাম" না করছেন, ওরাই করন, আমাদের দরকার কি? 
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এর সিনে: অবদর থাকিবে না একি বলবার থাকলে তা 
বল্‌তে পারবেন। আপত্তি সঙ্গত হলে, চাই কি তোমাদের সিদ্ধান্ত 
বদলিয়ে নিতেও হতে পারে। “ভোট” প্রথায় কাজ করবে নি 
িদধান্ততার কথা কোন রকমে কারুর কাছে বলবে না-“রামের মত: 
ছিল না, আমি বলতেই হুল হরি বুঝতেই পারে নাই, রহমান বুঝে 
দিলে; ভোটে আমর! আর একটু হলেই জিতেছিলাম, কেবল ভূপতি না: 
আসাতেই গণ্ডগোল হয়ে গেল ;--এই. রকম সব কথা, কিম্বা! কি বিষয়ে 
কি. কথা হ'ল, কি সিদ্ধান্ত হু'ল-কোন কথাই আর তুলবে না, 
জিজ্ঞাসিত হলেও তার অভিমান ক্ষু& না করে কৌশলে এড়াইয়া যাবে, 
নিজেদের . ভেতরও এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করবে না। 
ৰ টাকার হিসাব সকলেই যেন দেখিতে পান,_-প্রকাশ্ঠ স্থলে টাঙ্গাইয়৷ 
দিবে। কেউ চান বা না চা'ন জমাথরচ দিতে তোমরা বাধ্য-_.একথা। মনে 
রাখিবে। তোমরা সাধারণকে হ্বেচ্ছায় প্রতু শ্বীকার করিয়৷ লইয়াছ, 
সাধারণের সম্পত্তির তোমরা (0959৩ )  অছি-মাত্র) সুতরাং 
 জবাবদিহি_করিতে_ করিতে বাঁধ্য, এইধপ ভাবই মনে থাকা! উচিত। এতে 
জমেই শ্রদা পাবে। এতে অপমান হবে না, বরং মান বাড়বে। 
টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাবধানে কাজ করতে হয়_গ্রাণে সংও 
বাজে হাই বিটের একবার সং নি . 
পরামর্শ টাকা আদায়ের ভার, যাদের উৎসাহ আছে, ক্ষত জনের 
সঙ্গ বাধ্যবাধকতা! আছে, : তাদের উপর রাখাই তাপ. ভাকঘরের 
“পাশ বই খুলে দেবার জন্ত দরখাস্ত কর। একট! সীমান্ত নালা 
হতেই ' একটা নদীর সৃষ্টি ক্রমশঃ বারে বারে জম৷ দিতে দিতে 'জমা 
নওযাটাই থা হয় দীড়াবে দেরী ক করোনা। ্‌ রি 








অন্যত্র কোন জাঁয়গ! হইতেই কিছু সাহাধ্য পাওয়া যাইবে না, এই 
তাবিয়াই কাজ আরম্ভ কর। তবে সময় সময় লৌকাল বৌঁড? ডিস্টিকট 
বোর্ড গ্রসৃতি হইতে সামান্ত কিছু সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা এইমাত্র 
কারণ সকল “বোর্ডেরই' অভাব বেশী--টাকা কম। "হৃতরাং বোর্ড প্রভৃতির 
উপর নির্ভর করা! চলিবে না- গ্রাম হইতে কিছু টাক! ন! দিতে পারিলে 
ত, বোর্ডের সাহায্যের আশা বড়ই কম। গ্রামে চদা চাহিবেও গোল 
হইবে-্থৃতরাং অর্থ-উৎপাদন করাই সর্বাপেক্ষা নুযুক্তি। | 

কিরূপে অপব্যয় নিবারিত হইয়া অর্থ-উৎপাদিত হইবে তত্বিষন্ধে তুলা 
চরকা” “দেশ জাত দ্রব্য ব্যবহার, “শের দৌকান+, ধর্শ-গোলা 
প্রভৃতির বিষয়, (তত্ব স্থলে সবিশেষ দেওয়া আছে) গাঠ করুন| 

এইবার আমরা নক্লার প্রতি পদটা কি কি কৌশলে, কম খরচে হামিল 
হইবে এবং চিটিচরাাঠ দিসি - 


চলাচল ও সংবাদ সম্বন্ধীয়__ 
(০070720101026107.) 
ল্লাস্তা-ডাকম্বন-টেলিগ্রাফ- ন্রেল 


বাস্টীমান্র স্কেলন। 
লাভা _. শ্রামাস্তর যাইবার 
গ্রামের"""(১) ভিতরকার*** রাস্তা তিন প্রকার-__ 
(২) গ্রামান্তর যাইবার । (১) আইল 
ৃ (২) গো'পথ 
* (৩) শরক বা! বড় রাস্তা 


(১) গ্রামের ভিতরকার রাস্তা _ 


গ্রামের ভিতরেরুরাস্তার বিপদ এই, কোন স্থবিধা পাহলেই ব্রাস্তার 
ধারে যাহাদের জায়গা! তাহাদের মধ্যে অনেকেই একটু চাপাইয়া লইয়া 
নিজের লীমান। বৃদ্ধি করিয়! লয় । 


চাপান হইয়া গিয়াছে :_যাহ। পূর্বেই চাপান হইয়াছে বর্তমানে তাহা আর 
বিনা নালিশে উদ্ধার হওয়া! শক্ত ; আবার নালিশ করিলেই যে ইচ্গার হইবে 
তাহারও স্থিরত! নাই। স্থতরাং সে সম্বন্ধে নালিশ ফরিদ না করাই ভাল। 
পরে স্থবিধা হইলে যাহাতে (পিতা পিতামহ আমলের কথ! বাঁদ দাও, অন্তত: 
তিনি যাহা চাপাইয়া লইয়াছেন ) তাহাই ছাড়িয়া দেন, সেই দিকে কৌশলে 
তার প্রবৃত্তি লওয়ানই যুক্তি। | 
পরামর্শ_তোমর!-যদি কেহ চাগাইয়া লই থাক, ছাড়িয়া দাও, 


চাপা রাস্তা_ উদ্ধার 1. এ এ ও | 


তোমাদের নিতান্ত অন্থগত বা আত্মীয় কের ৭ অনুরোধ করিতে পার, 
যদি ২১০ টা এরূপ কার্ধ্য প্রক্কতপ্রস্তাবে হয়, দেখিবে ক্রমশঃ অন্ত 
লোকেরও ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি হইবে--আদর্শে অনুপ্রাণিত করাই 
সর্বোত্কৃষ্, তাহা ছাড়া এ বিষয়ের উপায়ও নাই । 

চাপান হইতেছে £-_কেহ নূতন করিয়া চাপাইয়া৷ লইতেছেন এরপ স্থলে, 
তাহাকে বুঝাইয়৷ বলা) কিন্তু এই সময়ে “পাত্র নির্বাচন বিষয়ে বিশেষ 
সতর্ক হইবে । ধাহার সহিত তাহার বিশেষ সৌহদ্য আছে এমন ব্যক্তিকে 
তাহার নিকট পাঠাইবে। কিম্বা সে ব্যক্তি ধাহার সহিত নানাকারণে 
বাধ্য তীহার বলাই ভাল। হঠাৎ নিজেরাই বলিতে যাইও না এবং 
প্রকাশ্তস্থলে তাহাকে কিছু বলিয়া তাহার জিদ বাড়াইয়া দিও না। “বাধ্য 
হইয়া” করিতে হইতেছে জানিলেই মানুষের জিদ বাড়িয়া যায়। যদি 
তোমাদের মধ্যে সে বাক্তির কোন বিশেষ সুহ্ৃৎ থাক ভালই, নচেৎ অন্য 
কোন লোককে আগে বাস্তবিকই চাপিয়াছে কি না তাহার সহিত দেখিয়া, 
পরে তাঁহাকে বলিতে বলিবে। বিশেষ নুহৃৎ বা আত্মীয়ের দ্বারা বলানর 
উদ্দেপ্ত এই যে, “কে চাপিয়াছে বলিতেছে বল ত শুনি”__এই কথাই আগে 
আদিবে,__নাম জানিতে পারিলেই ব্যক্তিগত মনোমালিন্ত আরম্ভ হইবে, 
কাজটাও শেষ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিবে না। আত্মীয় তোমাদের নাম না 
করিলেই মনোমালিন্যের সম্ভবনা কম। আত্মীয়কে বলিবার 
সময়ও তোমাদের মধ্যে যাহার সহিত উক্ত আত্মীয়ের বিশেষ সৌহা্দ 
আছে, গোপনে সেইই সেই আত্মীয়কে বলিও-_দল বাঁধিয়া বলিতে 
বাইও না। যিনি চাপাইতেছেন তাহাকে যিনিই বলুন খুব ধীবভাবে 
এবং বিনয়সহকারে তাহার মেজাজ বুঝিয়া কথাবার্তা বলিবে। তুমিই 
যেন গ্রামের অভিভাবক এ তাবে বলিতে যাইও না। শত্ুপক্ষীয় 
ৰা ৬ হইতেই যাহার সহিত মনোমালিন্য আছে এমন ব্যক্তি ছী 





8. _পল্লী-মল 


তাহাকে বলা বা সেইস্থাে দীড়াইয়। মাপ জোপ করা বাষে কোন 
রকমে প্রকাশ পার বে শক্রপক্ষীয়েরা বাধ্য করিয়া আমাকে করাইতে 
আদিতেছে--এমন কাজ করিবে না, ইহাই সকলের অপেক্ষা সহ্যুক্তি। 
এই বলিবার পাত্র নির্বাচনের দোষেই কত সময় যে তোমার গ্রামেই 
কত কাজ হইতে হুইতেও হয় নাই, ০০০০০ 
গিয়াছে, তাছার আর সংখ্যা নাই। 

আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রভৃতি খারা বলান সন্বেও যদি তিনি ছাড়িয়া না 
দেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তোমার গ্রাম হইতে আর ইহা! মিটিবে না। 
পান্ববির্তী গ্রামের ধাহার| এ সব কাজ করিতেছেন খুব গোপনে তাহাদিগকে 
সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিবে এবং যাহাতে ত্তাহারা ২৪ জন তোমার গ্রামে 
আসিয়া, স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা! উচিত বিবেচনা করেন, সেইরূপ করিতে 
অনুরোধ করিবে । যত দুর সম্ভব, পুর্রাতন চিহ্নার্দি কোথায় কোথায় আছে 
তাহাও বলিয়া দিবে। 


ভিনন-গ্রামবাসীরাও যেন তোমার গ্রামে আসিয়া সেদিন তোমাদের 
 ৰাঁটাতে না যান বা “অমুককে ডাকছে এরুপ না বলেন। করিলে 
মনোমালিন্ত হইবে এবং তাহারও জিদ বাড়িরা যাইবে-__চক্ষুলজ্জা বশতঃ যাহা 
হয়ত হইতেও পারিত, তাহা আর হইবে না । তীহারা যে এঁ উদ্দেস্তেই গ্রামে 
আপিয়াছেন, তাহাও যেন প্রকাশ না করেন। হঠাৎ যেন এদি:$ আসিয়া 
ছিলেন একবার উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেছেন এই আর 
কি। ক্রমশঃ কথার কথায় কথ৷ তুলিয়! াহারাই ষেন উহার মীমাংস! করিয়। 
দিয়া বান (মুখে বলা! নয়-_কাজে একেবারে সীমানা আদি নির্দিষ্ট করিয়া 
দিয়া যান।) তোমর! কোন সময়ের জন্তই সেখানে উপস্থিত থাকিও না বা 
দূরে দীড়ান্ট্টা। থাকিও না-_সে সময়ের জন্ত সে পাড়া পরিত্যাগ করিবে। যদি. 


চাপান ব্বীস্তা উদ্ধার | ৫ 
.'তোমাদিগকে ভাকিতে পাঠান, যাহাঁকে ডাকা হইবে সেই আসিও, ২১০ 
জন মিলিয়া দলপুষ্ট হইয়া আসিবার আবন্তক নাই। | 
ইহাতেও বদি না মানেন এবং বাস্তবিকই সাধারণের বিশেষ অন্থৃবিধা 
হয়। তখন কাজেই বাধ্য হয়া অগত্যা ৬111956 00101 3০৪10এর 
নিকট কিম্বা ১4১ 10157510081 115515050 এর নিকট জন 
কতক গ্রামবাসীর সহি সমন্বিত দরখাস্ত করিবে। (5০০. 133 
01117508] 0109০060৮75 096.) ধত দিন না বিচার শেষ হয় বাবৎ 
€ 11510101515 118] 00001) ) করাইয়া কাজ বন্ধ করাইয়। দিবে। এতৎ 
সত্বেও বলাবল বিচার ন৷ করিরা হঠাৎ নালিশ করিতে যাইও না-ঠকিবে। 
অনেক সময় সোজা বা টালের আপত্তি হয়। কিন্তু সোজাই যে হইবে 
এমন কোন কথা নাই। উভয় পক্ষেরই কোন বিশেষ অসুবিধা না হয়__ 
এইরূপ ভাবে কাজ করিবে। ব্যক্তিগত বিশেষ অস্থৃবিধাও যাহাতে না ঘটে 
তাহাতেও দৃষ্টি রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য। মীমাংসার তা-ই-ই রীতি। 
ভবিষ্যতে__কেহ যেন সীমান। লঙ্ঘন না করিতে পারেন সেই 
উদ্দেস্তে বর্তমান রাস্তাগুলির একটা (১:5চ) নক্সা করানই সর্ধোতকুষ্ট। 
5০7৮১ নক্সা করানও বেশী কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয় ১০১৫ টাকার 
মধোই হইতে পারে 111,0081 30210 (লোকাল বোর্ডের ) এর 0৮675961 
( ওভার সিয়ার ) মহাশয়ের সহিত বন্দোবস্ত করিলেই হইবে। পরে নক্সা 
হইয়। যাওয়ার পর, এঁ মূল নক্সার নকল গ্রামে ৮১০ খানি ৮১* জন লোকের 
নিকট থাকা ভাল। কারণ এক থানিতে কোন প্রকার কেহ সন্দেহ 
করিলে অন্তগুলির দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারিবে । বাহারা এই নক্ঝা 
বাখিতে চাহিবেন, তীহার| কিছু কিছু দাম দিলেই 50:৮৩ করানরও 
কিছু খরচ উঠিয়া আসিবে ) আর ইহা 'আদালতেও মময়বিশেষে প্রমাণস্বস্নপ 


৬ পল্লী-মঙ্গল 


ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া অনেকে লইতেও আগ্রহ প্রকাশ 
করিবেন। অনেক সময় বাঁশের খোটা প্রভৃতি দিয়া সীমা নির্দেশ করা 
হইয়া থাকে, কিন্তু তাহ! নানা কারণে উঠিয়া যায়। আমাদের মতে ভবিষ্যৎ, 
সাবধানার্থে 58155% নক্সা! করানই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । 


(১) শ্রামান্তর যাইবার রাস্তা__ 


(১) আইন গ্রৎখ-জমির বাঁধ দিয়! মানুষ যাতায়াতের পথ। 
পাশাপাশি ছুইটী লোক চলিতে পারে না। এ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার নাই। 
কারণ ইহা সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য সর্ধসাধারণেই করিয়া থাকে । সব 
সময় যে একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়াই চলাচল হয় তাহাও নয়। সুতরাং এ 
সম্বন্ধে স্থায়ী ভাবে কিছু করাও যায় না। 

(২) গো-প্পঞখ রা গোবৎ অন্য নাম ডহলল। 

পরস্পর গ্রামাস্তরে যাইবার জন্য গো-গাড়ী চলাচিল করিতে পারে__ 
এইরূপ বস্তা! প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে এবং শেষে হয়ত কোন নিকটস্থ 
ডিঃবিং (ডিষ্রাক্ট বোর্ড) রোড বা লোকাল বোর্ড রোডে আসিয়! 
মিশিয়াছে। 

বহুদিন যাবত সংস্কার না থাকার দরুণই হউক, অথব। লৌকে “ধ্যে মধ্যে 
তাঙ্গির়া জমিতে পরিণত করার দরুণই হউক বা জলনিকাশের বন্দোবস্ত 
( পুল ) প্রভৃতি না থাকার দরুণই হক-_বর্ধার সময় হইতে 
ফসল উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত 'আধাঢ়--পৌষ) এইব্সপ রাস্তায় গাড়ী চলাচল 
কর! এক ছুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এইরূপ রাস্তাই বু গ্রামের সম্বল। 
1,০98] 70৪10 ইহাদের নাম 7917 ৮/68:0791 1২050. | 

ইহার মধো স্থানীয় 7,০০৪] 7০91৭ ( লোফাল বোর্ড) কহ্কগুলি- 


্রমন্তর-রাস্ত 7 ৭ 
রাস্তাকে তাহাদের ( 5০15901০) তালিকা তৃক্ত করিয়৷ নিজেদের তত্বা- 
বধানে রাখেন, সেগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু বাকী রাস্তা- 
গুলির গ্রাম বাদীদেরই উপর নির্ভর । তবে দরখাস্ত করিয়া! বিশেষভাবে 
অন্ুবিধার কথা! লোকাল বোর্ডকে জানাইলে, তীহারা সংস্কারের জন্য কিন্তু 
কিছু টাকা মন্থুর করিয়া থাকেন। কোন কোন রাস্তা লোকাল বোর্ডের 
তালিকাতুক্ত, লোকাল বোর্ড অফিসে খোঁজ করিলেই জানিতে পারা ষাইৰে। 
(কি ভাবে দরখাস্ত করিতে হয়-_পরিশিষ্টে নমুন। দেখ । ) 


তোমাদের দরখাস্ত পাইবার পর, টাকা দেওয়া! উচিত কি না, রাস্তার 
বাস্তবিক অবস্থা কি? কত টাকা দেওয়া উচিত-_এই দব দেখিবার জন্ত 
বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী অনুসন্ধানে আসিবেন। (কোন কোন 
স্থলে কম্মচারী আসেন না, দরথাস্তকারীদের কথার উপরই নির্ভর করিয়া 
টাকা মঞ্জুর করিয়া দেন )। যতদুর সম্ভব ভদ্রত! ও বিনয়সহকারে তাঁহাকে 
প্রকৃত ব্যাপার দেখাইয়। আনিবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাহার যেন খাওয়া, 
থাক! প্রভৃতির কোন কষ্ট না হয় তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিবে। [উনি সরকারী 
কর্মচারী, সরকার হইতে বেতন পান, এ সব ত উহার কর্তৃব্যের ভিতরই, 
তবে আর আমাদের ওসব দেখিবার আবশ্তক কি ?--এরূপ কখনও মনে 
করিবে না। তিনিও মানুষ, কল নন; সুতরাং তীর অভিমান স্ষুপ্ন করিয়। 
তাকে তোমাদের দলে পাইবে না ইহা স্মরণ রাখিও। ] 


তার রিপোর্ট ( (৩2০৮) হইরা গেলে, টাকা মগ হওয়ার পর, এক্ষণে 
& টাকাটা যাহাতে কোন সং ঠিকাদারের হাতে পড়ে এমন চেষ্টা করিবে 
এবং কতদূর কি হইতেছে তাহার সর্বদা! তদীরক করিবে। নিজের! 
(প্রথম প্রথম ) ঠিকা লইয়া কাজ করিতে যাইও ন না--অনেক কথ৷ 
উঠিবার সম্ভব 


এ ৮ ্‌ পল্লী-মন্রল 
বেখানে রাস্তাটার কতক অংগ অন্তারপূর্বক আবাদী জমিতে পরিণত 
হইয়াছে, সেখানে যাহাতে জমিদারের সাহায্য পাও তাছার চেষ্টা করিবে। 
জমিদারের নিকট থিয়া তাহাকে বুঝাইয়া ৰলাই ভাল। নচেৎ ২. 7). 0. 
এর মাহাবোর ভন্, ২।১* জন মিলিয়! 5. 1). 0. এর নিকট গিয়া! তাহাকে 
সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া! বলিয়া “যাহাতে হয়' সেইপ করিয়া! দিবার জন্তঅনুরোধ 
কব্রিবে। তোমাদের একাম্ত ইচ্ছা ও অধ্যবসায় দেখিলে ভিনি যেমন 
করিয়াই হউক কার্য্যোদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা! করিবেন । ইহাতে বিনাখরচে 
সাফল্যের পনের আন! সম্ভাবনা! জানিও। নচেৎ নালিশ করিয়া পুনরুদ্ধার 
করা অনেক বঞ্চাট, বর্তমানে তাহা পারিয়া উঠিবে না। (পরে, আদর্শে 
অনুপ্রাণিত করিতে পাৰিলে নালিশের আবশ্বকই হইবে না) স্ততরাং 
ও ব্রাস্তার় হঠাৎ বাইও না। নিতাত্ত অগত্যান্থলে ডিঃ বিঃ দ্বারা 
3০08175 করিতে হইবে । ডিঃ বোর্ডের ব্যাপারও এতদন্ুরূপ । যাহাতে 
স্থানীয় মেম্বর তোমাদের জন্য চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেস্তে মেস্বর মহাশয়ের 
মিকটও যাইবে । (বর্তমানে কে কে ডি; বোর্ডে বা লোকাল বোর্ড 
মেম্বার আছেন, স্থানীয় লোকাল রোর্ড আফি সে খোঁজ করিলেই 
জানিতে পারিবে )। প্রতি সবডিভিসনেই লোকাল বোর্ড আফিধ আছে। 
রাস্তাটা যাহাতে বোর্ডের হালিকাতুক্ত হয়. তঙ্জন; দরখাস্ত 
করিবে, স্থানীর মেঙ্কারের দ্বারা একটু. বিশে৩।বে__চেষ্ট 
করাইবে। তাহার নিকট বারে বারে যাওয়াই চঙ্ষুলজ্জা 'ও বাধ্য- 
বাধকতার কারণস্বরূপ হইবে । পুরাতন রাস্তাও ী একই উপায়ে তালিকা-_ 
তুক্ত (96156081501 করান যায়, (দঃ__পরিশিষ্ঠ দেখ )। | 


পরামর্শ__নিজেদের জধিজায়গা। হইলে, বিনামূধ্যে ছাড়ি দিতে 
রাজী আছ এ কথ৷ বোর্ডকে জানাইবে। সংগ্রহ (৪০081 ) করিতে 





এন রনি। টি এ ৯ 


হইলে কিছু টাকা বোর্ডকে দিয়া তোমাদের যে বিশেষ সবাগ্রহ আছে, তাহা 
গ্রীমাথ করিতে হয়। কিছু টাকা দিবার চেষ্টা করিবে। 


গ্রামে সাধারণের মধ্যে যতদিন ৩ ভাগ ব্যক্তি তোমাদের পক্ষে না হন 
ভতদিন কেবল সংস্কার ছাড়! কোন জমি প্রভৃতি (৩০০৮০ করিতে ) 
পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিও না৷ অন্তথায় মাঁমলামোকর্দমায় জড়াইয়া 
পড়িবে এবং শেষে হয়ত ঠকিবে । 

(৩) শরক বা বোর্ডের রস্তা__ 

বোর্ড হইতেই ইহার তত্বাবধান হয়। কোন স্থলে ঠিকাদারের কু. 
মতলবে রাস্তার সংস্কার না হইলে বা কোনওরূপে রাস্তার ক্ষতি হইলে 
রাস্তার নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাও দরখাস্ত করিতে পারেন। অনুসন্ধানের 
দিন উপস্থিত থাকিয়া কোথায় কি হয় নাই বা হইয়াছে বিশেষভবে 
তদন্তকারী কর্মচারীকে দেখাইয়| দিতে হয় । 


নৃতন ব্রস্তা-করাইয়া লইতে হইলে, বোর্ডের স্থানীয় সভ্যের 
সহান্তৃতি একান্ত আবশ্যক । সেপক্ষে বিশেষ চেষ্ট 
করিবে। দরথাস্তে কত জন অধিবাদীর, কতগুলি গ্রামের, 
সুবিধা হইতেছে তাহা, এবং তোমরা যে অন্ততঃ 
তোমাদের যেসব জমি যাইবার সম্ভব তাহা বিনামূল্যে 
ছাড়িয়৷ দিতে রাজী আছ এবং আরও কিছু নগদ 
টাকাও অন্ত জমি সংগ্রহার্থে দিতে রাজী আছ তাহাও 
বোর্ডকে জানাইয়৷ দরখাস্ত করিবে। 


পরামর্শ নিজেরা জমি ও কিছু টাকা দিতে না পারিবে, 
হওয়ার সন্ভাবনা খুব কম। তবে মেশ্বর বিশেষ 


পল্লী মঙ্গল 


প্রাটফম্ম, 07120101777) কিয়া (১৮2101005 1002)) বিশ্রাম ঘর সমন্ধে 
বইএকই কথা । 5. ৭),0. লিখিলে রেল কোম্পানী করিয়া দিতে 


একরূপ বাধা । 

কোম্পানী তাহাতেও অশসংধোগ "না করিলে 1২81293921৭, 
518 লিখিতে হয়। তাহাভেও না হইলে 1২511585171070€ 
[30810 73/6 10176 /1111277 ১০, 4.11571051157700097 
€12761870 ) এই ঠিকানায় আপিল করিতে হয় । 

পরামশ--বারংবার লেখা কর্তব্য । দুই একবার লেখার কন্ম নয় 

জেোকের মত লাগিয়া থাকিতে পারিলে কিছু না কি! 
ফল পাওয়া যাক্টাবেই যাইবে । 

(911/8%3 91০8171-ঘটিত কার্যের জন্ত একটি 00177105 
স্থাপন করিয়া তন্নামে ইহা লেখাই ভাল, যেমন--”116 09200300716 
07001501110 0077/7010৩৩ ০ 91915081901 ইহাতে ফল বেশী হয় 
সব ডিবিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ কর্খ্চারীর সাহাধ্য লইবে। 

গ্রামের জন্ত এক খানি পরিদর্শন বহি ( ৮78 ৪.০ ) রাখিবে 
কোন বিশিষ্ট ভদ্র লোক কিস্ব! রাজকম্মচারী গ্রামে আসিলে, [% 
£01) অভাবে, ৪1১ অভাবে, পানীয় জল অভাবে, স্ষধ অভাবে 
গ্রামের কতদূর ক্ষতি হইতেছে এতৎ সন্বদ্ধে তাহার মন্তব্য লিখাহ। 
রাখিবে-সময়ে সে সব কাজে লাগিবে। রীতিমত বীধ! বহি রাখিতে 
আর যে সব পত্রাদি লেখালিখি হইবে তাহার বেন উপহুক্ত নকল : 
8115 ছই-ই থাকে । “আচ্ছা ও পরে রাখিব" বলিয়া কদাচ আগন্ত করিং 
না, আর রাখা হইবে না। 


১, 


স্বাস্থ্য সনন্ধীয়_32115110.. 


জতদ- উত্বধ-এাছা- প্রড়ুতি। 


পুষ্করিণীর জল অব্য বহার্ধ্য হয় চারি প্রকারে--(১) জলের উপর 
ভাসা শেওলা, কচুরি পান! প্রভৃতি হইয়া (২) জলের ভিতর কীটা 

শেওলা প্রভৃতি জন্মাইয়া (৩) পুছ্ষরিণী মজিয়া গিয়া-_এবং,. 
(৪) গরু, মহিষ প্রভৃতি নামাইয়া, ক্ষারেকাপড় কাচিয়া--এবং 
তৎ-পাহাড়ে মলত্যাগ করিয়া । 

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আবর্জনার সংস্কার ধাহাদের পু্করিণী তাহারা 
যদি নাও করেন, আমরাই সাধারণ তহবিল হইতে এবং ধাহারা এ পুঙ্ষরিণীর. 

জল ব্যবহার করেন, তাহাদের মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষের, নিকট হইতে কিছু 
কিছু চাদা লইয়। নিজেরাও করাইতে পারি, কিবা, পুক্রিণীর ৃ 
_মালিকদিগ্রকে বোর্ডের সাহাযো বাধ্য করিয়া করাইয়া লইতে পারি। বর্তমানে: 
জী চহিলেই গোল হইবে।, হুতরাং বোডের সাহা্য ওয়াই ভাল 
. জলাশস্ব পবিক্ষা ও র্লিজার্ভ করান নী স 
: ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিবে, কিন্বা লোকাল বোর্ডের 
' নিকট দরখাস্ত করিলে পুষ্করিনীর মালিকগণকে পরিষ্কার করাইতে বাদ্য 
: করা যায়। যাহা খরচা হয় প্রথমে বোর্ড দেন, পরে মালিকগণের নিকট 
' হইতে আদায় হ-_সাধারণকে এক পয়সাও লাগে না। (দ--) 
| ব্রাক গড়ার আবির্ভাব হইলে বা চারিদিকে ঘতেছে« এরপ রা 
র দেখিলে কিনব কানে চৈত্র হইতে ছঠ রাস্ত) বাহরগে নবহার্ধ্য 


রর 
] 





পানীয় জলাশয়ে গরু, মহিষ নামাইয়া। কিছ্বা মাছ ধরিয়া জল বাহাতে 
অধ্যবহারধ্য না হইতে পারে ততপ্রতিবিধানে স্থানীয় 5. 19. 0কে জানাইলে 
তিনি সাময়িকভাবে প্র জলাশয় “রিজার্ভ” করিয়া দিতে পারেন।-_-ঘরে 
বসিয়! দরখাস্ত করিলে অবিলম্বে ফল হয় না । ২১০ জন একসঙ্গে 5.0.09 
নিকট যাইতে হয়-_তবে ফল হয়। (দ--) 
স্াক্ীভাঁনে “ল্িজ্ার্ড-করিতে হইলে __গুফরিণীর মালিক 
গণকে ডিঃ বোর্ডের নিকট পুকুরের (মাছ ধরার স্বত্ব বাতীত অন্ত সব) স্বত্ব 
লেখাপড়। করিয়! প্রদান করিতে হয় । তাহা হইলে ডিঃ বোর্ড নিজ খরচান্ 
ইহার পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি করাইয়া দেন ও নিজ তত্বাবধানে রাখেন। 
স্থানীয় সভ্যের সামান্ত চেষ্টাতেই ইহ! হইবার সন্তাবনা। স্থানীর সত্যের 
সহিত পরামর্শ কর। 
চতুর্থ প্রকার-_আবর্জনার কারণ নিজেদেরই হাতে, নিজেরা একটু 
চেষ্টা টির তাহা! বন্ধ হতে পারে-পরিজার্ভ” করিলে একসঙ্গে সবই 
ভইয়া যায় 


পেস শশা 


কুপ লা হল্দালা 
যাহা৷ পূর্ব হইতেই আছে-_তাহার সংস্কারের ব্যবস্থা বিন সংস্কারের 
মতনই | ডিষ্ট্িক্ট বোর্ডকে লিখিলেই হইবে । রে 
আবশ্তক স্থলে নৃতন কূপও করান যাইতে পারে। 
ন্যুতন্ন লুপ বা ইন্দ্রাবলা-করাইতে হইলে, জায়গ! দেওয়াই 
ভাল, এবং দূরখাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জায়গ। দিতে রাজী আছি লিখিয়া 
দিতে হয়। নির্বাচিত জায়গার এক শ হাতের মধো কে।ন পুকুর বা বড় 
গাছ থাকিবার নিয়ম নাই। ( দ--) 


নুন ইন্দারা_কাটান। 5. ০ ৫ 
ন্‌ ডিঃ বোর্ড বেণী টাক! খরচ করিয়া ষে সব কাজ করেন, তাহার দরখাস্ত 
1৭10, (চৈত্র) মাসে না করিলে আর সে বসর সে বিষয়ের কাজ, 
হইতে পারে না, কারণ ঘে টাকা এ কাজে খরচ হইবে এবং কতগুলি কৃপ 
প্রভৃতি হইবে তাহা এ সমরেই স্থির হইয়া থাকে। মুললমান ও হিন্দুর জন্ত 
পৃথক পৃথক কৃপের ব্যবস্থা আছে৷ রাস্তার ঠিকাদার প্রভৃতির প্রতি বেরূপ 
লক্ষ্য রাখা উচিত, ইহার ঠিকাদার ্স্তির উপরেও সেইরূপ লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। 

পরামর্শ _জায়গা না দিলে প্রায়ই হইবে না। ২৮৯২০ “বিশ ফুট 
লম্বা বিশ ফুট চওড়া জায়গা দিতেই হইবে। নূতন পুক্করিণী বা! পু্করিণীর 
পঙ্কোন্ধার করা অপেক্ষা এইটাই সহজসাধ্য__ন্কুতরাং একটু চেষ্টা করিলেই 
পাইতে পারিবে । তবে এই টাকাতে (টাকাও কম নয় এক একটা নৃতন 
কুপে প্রায় ৭০০।৮০০ শত টাকা খরচ পড়ে ) একটা পুষ্করিণীর পক্কোদ্ধার 
করিয়। তাহাকে রিজার্ভ করিয়৷ লওয়াই ভাল। ডিঃ বোর্ডও আননসহকারে 
এরূপ ব্যবস্থায় আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করেন। কৃপগুলি হয় বটে, কিন্ত 
প্রায়ই দিন কতক পরে আর কেহ তাহা ব্যবহার করে ন!, সেইজন্য তীহারা 
বর্তমানে নৃতন কুপের বড় পক্ষপাতী নহেন-_তবে বিশেষ আবশ্তকস্থলে 
হইতে পাব্িবে ৷ যেমন ব্যবস্থা করিতে পার, পানীয় জলের একটা স্ুবন্দো- 
বস্ত করিয়া লও-_ইহাই যুক্তি । 

হক্রনামক ব্যাধি 

কলেরা__বসন্ত-_ম্যালেরিয়া__ প্রভৃতি । 
ক্রামক ব্যাধি__কোনও রোগ সংক্রামক হইলে যাহাতে 
পানীয়জল, বিশুদ্ধ থাকে তাহার জন্য লক্ষ্য রাখিবে। পূর্ব্ব হইতে রিজার্ভ 





চি 
এ 






বদি চাইল পাইপ 


ক পাহারা দাও। ূ 


| করিতে পার-_সে ই রি না কেন, তিনি সম্মত ধাকেন বা! 


না থাকেন তাহাতে কোন বাধ! হইবে না 

একটা তিন হাত বাঁশের মাথার টানে বা কাঠে বড় বড় অক্ষরে 
এরিজার্ড” কথাটা লিিয়! টাঙ্গাইৰ! দিলেই হইল--সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য 
চৌকিদারকে সাবধান করিয়। গ্রামে ঢোল সোহরতে জানাইয়া দাও যে, আগ 
হইতে অমুক পুফ্করিণী এত দিনের জন্য রিজার্ভ হইল, জল নষ্ট করিলে 
ও পাইতে হইবে । অবিবান্বে 5. 1). 0 নিকট তাহার মঞ্জুরের জন্য দরখাস্ত 
করিতে হয়। এতৎস্বত্বেও পাহারাঁর বন্দোবস্ত করিতে হয়_ গ্রামের অজ্ঞ 
লোকে না৷ বুঝিয়াই জল নষ্ট করিয়! ফেলে। (দ--) 

কলেরার-_ গ্রামে ডাক্তার থাকিলে কেহ যেন বিনা চিকিৎসায় 

মার ন। যায় তজ্জন্য সম্ভবমত ওষধের মূল্য, তীহাকে দিয়া রাখ! ভাল। 

ডাক্তার না থাকিলে [70175690905 015019198০৬ ও [২00117795 
€217010150 রাখা একান্ত কর্তব্য । 5. 1) 0রদ্ছারা 1). 9০514 
জানাইলে অবিলম্বেই ডাক্তার আসিয়া পড়েন। রর 

কোনও কারণে বোর্ড হইতে সাহাধ্য পাইতে বিলম্ব হইলে বিলম্বে 
বঙ্গীয় হিতসাধনমগ্ডলী কিন্বা। শ্ীপ্রারামকৃষ্ণ মিশনকে সংবাদ দিবে ! তাহারা 
ভাক্তার, ওধধ, এমন কি সেবক পর্য্যস্তও বিন ব্যয়ে পাঠাইয়া দিয়া গ্রীম- 
বাসীগণকে উদ্ধার করিবেন। তীহাদের ঠিকানা বঙ্গীয় ভিতসাধমমগলী 
৬ ৩ নং আমরহাষ্ট সীট, কলিকাতা । শ্রীত্রীরামকৃষ্চ মিশন, বেলুড়মঠ__ 


_বেলুড়, হাওড়া । 








পরামর্শ নিজের 5. 1). 0. নিকট ব বাইবে এবং নিরব : 
দিয়া তাহার বারা ডিং বোর্ডকে টেলিগ্রাফ করাইবে__অবস্থা সঙ্গীন 
বুঝিলে 861%155 1.62৪0৩কে বা রামকৃষ্ণ মিশনকেও টেলিগ্রাফ 
করিবে । তবে বহু হবি ইসা হই যেন কাহাকেও 
অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করাইও না। 


কলেরার- সময় পালনীক কছেকটা অবশ জ্ঞাভব্য নিয়ম 
পরিশিষ্টে দেওয়া গেল--পরিশিষ্ট দেখ । 





বসস্ত---বসস্ত রোগের টিকাদার €( ৮৪০০০৪০০:) প্রতি গ্রামে 
প্রতি বসরই শীতকালে একবার যান,_যাহাদের টিকা হয় নাই তাহাদের 
সকলেরই টিকা লওয়াইবে। প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার বসন্ত 
সংক্রামক হয়,টিকা লওয়াই বসন্তের একমাত্র প্রতিসেধক । 
টিকাদারকে টিকা লইবার জন্য পয়লা কড়ি দেওয়ার আবশ্তক 
নাই। বোর্ডই ভার বহন করেন। ব্যাপকভাবে বসন্ত হইলে ধাহারা 
পুর্ব্বে টিক বি চি, টিক! লওয়া উচিত। 


বসন্ত সংক্রামক রাঃ এরূপ বুঝিলে অবিলম্বে ডিঃ বোডের 
নিকট বীজ প্রভৃতির জন্ত দরখাস্ত করিবে । হয়ত তাহারা একজন 
টিকাদার পাঠাইয়। দিবেন না হয় _তোমাদিগরকেই বীজ প্রতৃতি 


পাই দিবেন 


নর হয় একজন জেলায় গিয়া ডিঃ বিঃ আফিস হে বীজ 
আনিয়! নিজেরাই টিকা দিতে পারিলে ভাল হয়৷ কাজও কিছুই শক্ত : 


নয়, যে একবার টিকা দিতে দেখিয়াছে সেই পারে। ডরিঃ বিঃ আফিসে 
ই | 


১৮ পল্লী মঙ্গল 
১. গির! বলিলেই, তত্রস্থ কশ্মচারী তোমার নাম ধাম লিখিয়া লইয়। আবশ্যকীয় 





... অবিল্বে ডি্ক্ট বোর্ডএ জানাইলে, তথা হইতে 7৩৫ ও স্বাস্থ 
7. রি) থামে গিয়া ততসম্বন্ধে বাবস্থা করিবেন। নি ০৩৯ ৭৯: 
ভি 


ম্যালেরিয়া__যে বঙ্গপল্লীর কি শক্র, তাহা নৃতন করিয়! বলিতে যাওয়া 
বাহুল্য মাত্র। বারংবার পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে এানোফেলিস নামক 
মশক দ্বারাই ইহার বিস্তৃতি ঘটে। যে কোন উপায়ে এই মশক বংশ 
ধ্বংস করাই ইহার প্রতিবিধানের উপায় । | ম্যালেরিয়ার চিকিৎস। 
বিষয়ক একথানি, পুস্তক সমিতি হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ] 


হাঁপাতাল--কোনও স্থলে হাসপাভাল থাকিলে, তাহার 
চতুর্দিকে ৫ মাইলের মধ্যে আর হাসপাতাল হয় না। কোন জারগায় 
হাসপাতাল প্রতিষিত করিতে হইলে, স্থানীয় অধিবাসীদিগের শোচনীয় অবস্থা 
এবং এ হাসপাতাল হইলে অন্ততঃ কতগুলি গ্রামের কত অধিবাদীর বিশেষ 
স্থবিধা হইবে তত্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, স্থানীয় ও পাশ্ববর্তী গ্রামের 


অধিবাসীবর্গ মিলিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। 
হাসপাতালের জায়গা ও ঘর করিবার জন্য অন্ততঃ $ অংশ টাকা 


স্থানীয় অধিবামীরা। 'না দিলে এবং স্থানীর যেশ্বর বিশেষভাবে চেষ্টা না 
করিলে হাসপাতাল প্রতিঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। 

টুরিং ডাক্তার-_ডি ন্ট বোর্ডের ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়ার 
সময় এক পল্লীতে আসিয়৷ বসেন এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীরও চিকিৎসাদি করেন। 


উষধ-_সাহাষ্য। ১৯ 

'উধধের মূল্য দিতে হয় না হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত না হইলেও আমরা 

ম্যালেরিয়ায় সময় ইহাদের সাহায্য পাইতে পারি। ডিঃ ফি তে দরখাস্ত 
করিতে হয, 5.9. 0 লিখলে ঈই ফল হর বি 

ক সাহায্য-_আরও এক রকম সাহাষ্য পাওয়া ধা: রর 

(তিনি পাশ হউন ব! নাই হউন ) থাকিলে ডিঃ বিঃ তে লব. 





জি কিছু টাকার ওষধ দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। 
দরখাস্ত ম্যালেরিয়৷ প্রবর্তের আগেই করিতে হয় (দ-_) বঙ্গীয় হিতসাধন 


মণ্ডলী প্রভৃতিকে জানাইলে তাঁহারাও কিছু ও্ধ প্রভৃতির সাহায্য করিয়া 
থাকেন । ঠা 8518105] 5০০860 1504, (ম্যালেরিয়া প্রতিসেধক 


সমিতি কে জানানও ভাল--ঠিকান। ১।২ প্রেমচণাদ বড়াল স্রট, কলিকাত:। 


পরামর্শ - হাসপাতাল হইলে ভাল বটে, কিন্ত সে আশা কম। 
বর্তমানে তাহা অপেক্ষা এই টুরিং ডাক্তারের সাহাষ্য প্রাপ্তির চেষ্টা করাই 
ভাল! অগত্যা__- গ্রামের ডাক্তারের নিকটই যাহাতে ওধধার্দি আসে 
তাহাই করা উচিত। কিন্তু এসব ওঁধধ দরিদ্রের জন্য-_-কোন কোন 
সময় গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও ইহার ভাগ বসাইয়৷ থাকেন। বাস্তবিক 
কতগুলি রোগী বিনামূল্যে ওঁষধধ পাইল তাহার একটা! হিসাব 
নিজেরাই রাখিতে হয়, তাহা হইলে ডাঃ বাবুও ভয় মৈত্রতার অবস্থাপন্ন 
ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে কম পান এবং দরিদ্র অনাথেরও কষ্টের লাঘব 
হয়। [ অবশ্ত সকলেরই রোগের ওষধ বিনামূল্যে পাওয়াই উচিত--তবে 
সাবধান করিবার তাৎপর্য এই যে, ষেটাকা বা ওঁষধধ বোর্ড দেন তাহাতে 
গরীব লোকদেরই সব সময় কুলায় না। ] 


ম্যালেরিয়ার: _রোগী হঠাৎ_অবসন্ন হলে ঢকি কর্তে হয়; 
কলেরার প্রতিবিধানও কি কি প্রকারে হতে পারে-_পরিশিষ্টে দেখ। 


২ _.. পল্লী-মঙ্গল 


বিপদের প্রথম সাহাধ্য-+কিরূপে_ করিতে পারা যায় এবং 
তাহাতে যাহা জানিবাব_ পরিশিষ্ট দেখ। 


ধারারারারারাানাররহারারারাকাঞ 


ক্ুসলংক্কান্র দূ কলরণেব-উপায়। 
অশিক্ষিত লোকে নির্বদ্ধিতার জন্যই, বসস্তের টিকা লইতে চায় না, 
কলেরার সময় “ওতে আর কি হবে” ভাবিয়া! লুকাইয়৷ এমন কি প্রক্ষিত”” 
জলাশয়েই মলমুত্রসহ কাপড়-চোপড় কাচিয়া লইয়া! আসে--যেন কেহ 
দেখিতে না পাইলেই সব. গোল চুকিয়া গেল। বুঝে না যে, তাহাতে 
নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে। এ জল খাইয়া সে নিজে 
ব| তাহারই কোন পরমাত্মীয় রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতে পারে । 


বসস্তের টিকা লওয়া যে কতদুর হিতনক তাহা আর বলিয়া! বুঝাইবারু 
নয়; কিন্তু অনেকেই টিকাদার আদিলে “না এবার নয়, আসছে বছর হবে” 
বলিয়। ছেলেদের টিক! দেওয়াইতে ইতস্ততঃ করেন-_-এও অজ্ঞতারই ফল। 


নবপ্রস্থত সন্তান অধিকাংশ সময়েই প্রন্থতির ব্যবহার্ধ্য অপরিচ্ছয় গৃহ, 
ছিন্ন মাছুর, ন্যাকড়া, প্রভৃতির দোষে কিম্বা দাই প্রভৃতির অপ্/-স্ছ্নতায় 
ধনু্টঙ্কার,রোগে আক্রান্ত হইয়া! ট'য ট'যা করিয়া! কাদিতে থাকে । সাধারণের 
বিশ্বাস “পেঁচো' নামক ভূত ছেলেদের আক্রমণ করে বলিগ্নাই ছেলে ওরূপ 
করিয়া কাদে তাই অনেকস্থলে চিকিৎসক না ডাকিয়৷ ভূতের ওঝা 
ডাকা হয়। ফলে যা হবার তাই হয়। এক কলিকাতা সহরেই শিশুমৃত্যুর 
হার হাজার কর] ৩৯ | . স্ৃতরাং বাঙলা “বাদাবন' হইবার আর দেরী 
কি?-প্রস্থতি মঙ্গল” পরিশিষ্টে দেখ। 


শলোক লহ উপদেশ । ৮০৯১ 
আবার “ওধধ- 'তোলান, প্রভৃতি আছে। একপ্রকার শিকড় খাওয়ান 


হয়। তাহাতে খুব বেশী দাস্ত হইবার কথা। অনেক সময়েই এই ধাক্কাতেই 
রোগী মরিয়া যায়__কদাচিৎ ছুই একটা রক্ষা পায় মাত্র। 


এই সবগুলি যাহাতে না হইতে পায় তাহার একমাত্র সহুপায় আলোক- 
লন প্রভৃতি দ্বারা উপদেশ দেওয়া। ভ্রান্ত কুমংস্কারবশেই যে এন্বপ হয় 
স্পষ্ট তাহারই ধারণা করাইয়া দেওয়া। 


পরামর্শ_শুধু মুখের কথায় লোকে বুঝিতে চাহিবে না__বুবিলেও সে 
অনুসারে কার্ধা করিবে না- চোখের উপর দেখাইয়া দিতে হইবে। 
কলের! প্রতৃতিতে লোকে না বুঝিয়৷ কেমন ভাবে জল নষ্ট করিয়া! ফেলে 
বুঝাইবার জন্য বড় বড় ছবি বিনা মূল দেওয়! হয়। ডিষ্টিক্ট বোর্ডকে 
লিখিয়! এ রূপ ছবি আনাইয়৷ প্রকান্ঠ স্থলে, পাঠশালায়, টাঙ্গাইয়! রাখিবে, 
কেমন করিয়া কুসংস্কারের ফলে কত অনিষ্ট হয় স্থানীয় চিকিৎসক দ্বার! মধ্যে 
মধে) সভ! করিয়া উপদেশ দেওয়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়। বৎসরে 
অন্তত একবারও যাহাতে আলোক লগনের সাহায্যে উপদেশ দেওয়া ইতে 
পার তার চেষ্টা করিবে। বাজী দেখা ও শিক্ষা লাভ দুই-ই এক সঙ্গে 
ইয় বলিয়া আলোক লগ্ঠনের এত উপকারিতা । 


1)150607 00৬ ১৪015 10509100910 আাাভেও 
80110106১, 0510012, বা বঙ্গীয় হিতসাধনমগ্ডলী ৬৩নং আমহাষ্ট ষ্াট 
বা স্থানীয় ডি ্ট্িক্ট বোড'কে লিখিলে তথ৷ হইতে আলোকলঞন সহ উপদেশ 
| (1.2101510 [.০০081০) দিবার বাবস্থা কর| হয়। তার জন্ত কোন খরচা 
লাগে না । (পরিশিষ্টে আবেদনপত্র দেখ।) 


দস জন শি 


সি পল্লীমঙ্গল । 
ছে! ডো -যাহার জলে রৌদ্র পায় না তাহাকেই আঁধারে 
ব| এলো বলে। আমাদের প্রায় বাটার নিকটেই ( পশ্চিম বঙ্েই অধিক ) 
ধঁ রকম ছোট ছোট ডোবা আছে। তাহার জলে বাধন মাজা, কাপড় 
কাচ! প্রভৃতি হয়-_খাওয়। বা স্নানের জন্য এ জল প্রায়ই কেউ ব্যবহার, 
করে না। এগুলি যাহাতে রৌদ্র পায় তাহাই করা উচিত, এবং যাহাতে 
শেওলা কচুরি পানা! প্রভৃতি না হইতে পায় তাহা করাই সঙ্গত। 


অনেকেই বলিতেছেন ষে এগুলি মশা! প্রভৃতির আড়ং সুতরাং ভরাট 
করিয়া ফেলা কর্তব্য । কিন্তু নানা কারণে ভরাট করিয়া ফেলা সমিচীন 
নয়__বিশেষ হল্লে আগুন লাগিলে যে ইহা কতদূর কার্যকরী তাহা 
আব বলিয়! বুঝাইবার নয়! : 

আমরা! প্রায় সকলেই খড়ের বাঁ টিন দেওয়া কাচা ঘরে বাস করি। 
আগুন নির্বাণের জন্ দমকলের ব্যবস্থা পল্লীগ্রামে সম্ভবপর নয়। ইহাতে 
অনেরু থরচ--১২০* শত টাকার কমে একটা (হাতে চালান ) ভাল 
কল হয় না! তার চেয়ে ৪০৫০টী কেরোসিনের টিনে বেশ করিয়া 
আলকা্তরা মাথাইয়া, একটা! চিহ্ন দিয়া সাধারণের কোন শিবমন্দির, 
মসজিদ বা জমিদারের কাছারীবাড়ী এরূপ স্থলে রাখিয়া! দিলে বেশী কাজ 
হইতে পারে। আর সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা প্রভোক বাড়ীতে অঞ্ 52_ 
দু'টি করিয়া টিন_ জল_ আনিবার উপযুক্ত ভাবে সর্ব প্রস্তত রাথা। 
যেখানেই বিপদ হউক ন৷ যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া গেলেই চলিবে। 

দেখিয়াছি বিপদের সময় শৃঙ্খলা ন! থাকায় জল আনা প্রভৃতির ভারি 
গণ্ডগোল হয়! যে শৃঙ্খলায় দূর হইতে মজুরের! মাটী কাটিয়া বহিয়া 
আনে-_ঠিক সেই শৃঙ্খলায় কান্দ করিলেই তবে অবিচ্ছদে জল ঢালা সম্ভব 
হয়--নচেত একবারে হয় ত ২০ টান জল দেওয় হইল আবার ৩৪ মিনিট 


অগ্নিকাণ্ড । ০০২৩ 
মোটেই নাই--ইহাতে অঙ্গ দেওয়াতে যে টুকু নির্বাপিত হইয়াছিল তাহ! 
আবার জলিয়া উঠিবার সময় পায়-_অবিচ্ছদ জল ঢালা চাই সুতরাং মাটা 
 বইবার প্রথামত কাঁজ করাই ভাল। তবে এক এক জায়গায় এক একজন 
না ঠাড়াইয়৷ ২৩ বা ৪ জন করিয়! ঈলাড়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়, 
কেন না একেবারে ৬৮ টিন অবিচ্ছদে আসিতে থাকে। স্কুলের ছাত্র- 
দিগকে এ বিষয়ে তালিম দেওয়া ভাল--মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় 
ছাত্রদিগকে লইয়া বিপদের সময় জল আনয়নের শিক্ষা! দিবে ! 


আরও এক রূপ অল্প খরচায় বিশেষ ফলদায়ক অগ্নি-নির্বাপক পাওয়া 
ষায়, ইহার ব্যবহার প্রণালীও সহজ, একবার দেখিলেই শিখিতে পারা! ধায় 
এবং ১২১৪ বৎসরের ছেলে মেয়েরাও অনায়াসে “ব্যবহার করিতে পারে। 
কিন্তু প্রত্যেক বার ব্যবহার করিবার পর পুনরাম় মনল! ভর্তি করাইতে হয় 
খরচ প্রায় ৪২ টাকা পড়ে, কলিকাতা ভিন্ন অন্ত কোন জারগায় ভত্তি 
করান যায় না) যন্ত্রটার মূল্য ৫০২ টাকা, নাম £17 10108 কলিকাতা 
36765] 01010710181 200 01730008056081 ৬০0০১. ইহা পাওয়া 
যায়। গ্রাম্য ফণ্ডের অবস্থা ভাল হইলে এব্সপ ২1৩টা রাখা মন্দ নয়।-_ছুটা, 
এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিলে একখান! খুব বড় ঘরের আগুনও 
পাচ মিনিটের মধ্যে অনায়াসে নির্বাপিত করা যায়। যেখানে জলের 
তেমন সুবিধা নাই, সে সব জায়গাক্ ইহ! রাখ৷ অবস্ত কর্তব্য । | 

সদ। প্রয়োজন হয় না বলিরা বর্তমানে ইহাতে মনোযোগ হইবে না বটে, 
কিন্তু ষে দিন প্রয়োজন হইবে সে দিন, ইহা যেকিরূপ ভাবে ধন প্রাণ 
রক্ষায় হেতু হইবে, তাহা৷ ভগবান করুন যেন কাহাতেও না জানিতে হয়| 





কৃষি-সম্বন্বীয় 
জল-বীজ-_সান্প__গক্ু 


সেচ্েবর পুক্ছতিপী- 

পুষ্করিশীগুলি প্রায়ই মজিয়। গিয়াছে। হয় প্রজা নয় জমিদার নয় 
প্রজা ও জমিদার উভয়ে মিলিয়া ইহার সংস্কার করাইতে হইবে। যাহাদের 
জমীতে এ পু্করিণীর জল বাবহার হয় এমন প্রজ্জা সকলে সংস্কার করাইবার 
ইচ্ছা ফরিলে, জমিদার ও প্রজা উভয়ের মধ আইনাহুসারে প্রজার 
অধিকারই প্রথম। কিন্তু এ ভাবে জলাশরগুলির সংস্কার হইবার আশা 
নাই। প্রজা সাধারণ কোন কার্ধ্য এক সঙ্গে করিতে পারিবে, তাহাদের 
এরূপ কর্শেচ্ছা বা আবশ্তকরূপ অর্থ, উভয়ই নাই। জমিদারেরও অনেক 
সময় এত টাকা একায়েক বায় করা কষ্টকর, আবার বায় করিয়াও এ টাকা 
প্রজার নিকট হইতে আদায় লইতে গেলে নানারূপ গোলযোগের সন্তভাবনা। 
আবার উভয়ে মিলিত হইয়াও যে হইবে তাহাও হইবার নয়, কারণ জমিদার 
ও প্রজা পরস্পরের মমত্ব বোধ কমিয়। গিয়াছে, নানা কারণে নিক 

উভয়ে অবিশ্বাসেব্র চক্ষে দেখেন । 
পরামর্শ_আইন ও প্রথা অনুসারে পক্কোদ্ধার করিলে যে জল থাকিব 
তাহার সমন্তটা জমির জন্য উঠাইয়া লইতে পারা যায় না - মাছ বাচাইবান 
জন্য অন্ততঃ ৩ হাত জল রাখিতে .বাধ্য। এখন সেবকগণ দি এ 
ুষ্করিণী জমা লইয়! পঙ্কোদ্ধার করতঃ তাহাতে মাছ রাখেন তাহা হইলে 
১০1১১ বৎসর মধ্যেই মাছ বিক্রয়ের টাকা হইতে মায় স্ুদু টাকা উঠান 
যাইতে পারে, এবং কিছু লাত হইবার সম্ভাবনা । [ইহার জন্য খুব বে 





এট থরচাও হর না এ লী একেবারে তলা, শু করাও জস কাশ | 
করিয়া দিলেই ( ইহাতেও নগদ খরচ হইবে না, কারণ মেছোনদিগকে মাছটা 
বিনামূল্যে ছাড়িরা দিলেই তাহারা! জল মারিয়া মাছ ধরিয়া লইবে, চাষীর! 
জমিতে পাক দিবার জন্য নিজেরাই পাঁক তুলিয়া লইবে, তাহার পর 
কিছু টাকা খরচ করিয্বা আরও খানিকটা গভীর করাইতে হ্য়। 
ক্রমশঃ ছু" তিন বার এইব্ূপ কর্াইলেই উপযুক্ত গভীর হইয়া আসে । ] 
জমিদারের সহিত পরামর্শ করা উচিত, কারণ দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তিনি 
যেন ইহাতে বাধা ন৷ দেন বা মাছ জন্মিয়া গেলে লোভবশত; অনিষ্ট না 
করিতে পারেন। ১৯ বৎসরের জন্ত বা একেবারে মৌরসী মোকররী জম] 
করিয়া! লইলেই চলে। পুষ্করিণীর পাড়ের উপর কলা বেগুন কপি প্রন্ৃতি 
বাগান করিলে মালীর খরচ বাদেও (কিন্বা ভাগে দিয়াও) কিছু লাভ 
থাকিবে। গ্রামের লোকেও টাটকা তরী-তরকারী পাইবে। মাছ রক্ষা 
হইয়া যত জল থাকিবে সবই তুলিয়া লইতে পারা যাইবে কারণ সেচের জন্তই 
ইহার প্রধান দরকার, এটা মনে রাখিলেই হইবে। সবরকম জলাশয় 
এইরূপে সংস্কত করিতে পারা! যায়-_-প্রথমে একটী ছোট পুফরিণী লইয়া 
আরুস্ত করাই নুযুক্তি, পরে তাহার আয় হইতেই ক্রমশঃ বড় বড় শুলি 
হইতে থাকিবে। 


ক্রমশঃ উপযুক্ত অর্থ উৎপাদন করিয়া আবন্তক মত নুতন পুষ্করিণীও 
কাটান ( এই প্রণালীতে ) যাইতে পারে। সব কাধ্যেই উদ্ভোগ, 
অধ্যবসায়, সাহস ও বিবেচন। চাই, তবেই করিতে পারিবে । প্রথম পু্ধরিণীর 
টাকা, দোকান ও ধর্মগোলা লাভের অংশ হইতে দিলেই কাহারও গায়ে 
লাগিবে না। 


নৃতন খাল কাটান-_নদী খাল মজিয়! থাকিলে তাহার 
বহতা বিধান, এ সব বিষয়ের জন্য ধীহাদের স্বার্থ আছে এমন গ্রামের বু 
অধিবাসীদিগের সাক্ষরিত আবেদনপত্র প্রদেশস্থ কমিশনার সাহেবের নিকট 
পাঠাইতে হয়। বর্তমান সময়ে নূতন খাল প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম; 
তবে নদী খাল মজিয়৷ বহুগ্রামের স্বাস্থ্য ধ্বংশের বিশিষ্ট কারণ স্বরূপ হইলে 
অনেক চেষ্টায় কিছু ফল হইবার সম্ভাবন।। 

[বিস্তৃত খাল বিল যাহাতে আবাদী জমিতে পরিণত না হইতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা! বর্তমানে হইতে পারে না। কালে আইন সংস্কত হইবার 
সম্তাবন' । ] 

ছোট ছোট ব্যাপার স্থানীয় অধিবাসীদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে 
তাহারাই করেন-_স্ুৃতরাং সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা বাহুল্য। 

লব বর্ধাকালে উপযুক্ত জলনিকাশের পথ না থাকায় জল জমিয়া 
গিয়া স্বাস্থ্য ও জমী জমা উভয়েরই ক্ষতিকর হয়। ( অবশ্ঠ পূর্ববঙ্গ 
সম্বন্ধে এরূপ বলা চলে না, সেখানে অনেক স্থান বর্ষার কয়েক মাস নিয়তই 
জলপু' থাকে ।) 'অনেক সমরই রেলের বাধে এইরূপ ঘটাইন্লাছে, 
এরূপ স্থলে ষাহাতে রেলের বাধে উপবুক্ত পুল নিট কইতে পার! 
যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। 

রেলের (4897) এজেণ্টের নিকট দরথাত করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
স্থানীয় 5. 1). 0. জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটে ও কমিশনার সাহেবের নিকটও 
আবেদন করিতে হয়। তদস্তের হুকুম হইলে 1)15010 [771710901, 
1২ [2181561 প্রভৃতি তদস্তে আসিলে তীহাদিগকে বর্ষার জল কতদুও 
উচ্চ তইয়াছিল, পূর্বেই বা কত হইত, তাহার নিদর্শন দেখাইতে হয় 


স্থানীয় ঢ. $/. 7). অফিসে 'স্থানবিশেষে জঙগ কত ফিট হুইল তাহার 
হিসাব থাকে এ হিসাব দেখিলেও জলের কম বেশী প্রমাণের স্থবিধা হয়। 

স্থানীয় 0০81701 16191এর দ্বায়া এ বিষয়ে প্রশ্ন করান যাইতে 
পারে সংবাদ পত্রে বাধ হওয়ায় কিকি ক্ষতি হইতেছে প্রকাশ করা! কর্তব্য 
-যে কোনও সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংবাদ জানাইলে তাহারা তাহ! 
প্রকাশ করিয়া থাকেন--সংবাদপত্রে প্রকাশ না করিলে 0০961 
মেম্বারদের একটু অসুবিধা হয়। 

পরামর্শ_একবার হইল না বা সামান্ত একটু হইল, আর হইবে না 
বলিয়া! চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঁধের উভয্ন দিকের জল সমান 
হওয়াই নিয্ম-__বতক্ষণ পর্যন্ত তাহা না হইবে বারংবার, কমিশনার ও 
£৫াকে লিখিতে হর। তাহারা গ্রাহ না করিলে ১1719 
7২911987 8০81একে জানাইতে হইবে। বিষয়টা নিতান্ত সহজ 
নয়__স্থতরাং সাফল্য লাভ করিতে হইলে খুব উদ্োগীও অধ্যবসায়ী 
হওয়া টাই । 


ধাহাতে স্থানীয় 5. 1). 0. তোমাদের পক্ষে থাকেন তদ্বিষয়ে অবহিত 
হইবে। তাঁহার নিকট গিয়া জল বন্ধ থাকাক্স কি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি জমি 
জমা সম্বন্ধে যাহা ক্ষতি হইতেছে তাহ! প্রমাণ করিয়া দিবে। স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে প্রমাণের বাপার- গ্রামের মৃত্যু রেজিষ্টার। ফসলের সম্বন্ধের 
ব্যাপার জমীদারকে দিয় বলানই ভাল। ১. 1). 0. বিশেষ চেষ্টা করিলে 
বিশেষ ফল হইবার নস্তাবন]। | 

পুরাতন বাধ রক্ষা বা নূতন প্রস্তত করান_-সেও বোর্ডের হাত। 
স্থানীয় মেস্বার দ্বার! সে পক্ষে চেষ্টা করাইবে। 


০০ 


২৮. পল্লী-মঙ্গল 


তনান্র- জমির উন্নতির মূল সার। ইউরোপীয়ান বিশেষ মামেরিকানর! 
আমরা যেখানে ১০/ মণ ফসল পাই, সেই জায়গাতেই নানারূপ উপযুক্ত 
সাবের দ্বারা ৩০/ মণ পর্ধ্যস্ত ফসল উৎপাদন করে। বিশেষ উর্ধরা জমীও 
বেশী দিন সার না পাইলে খারাপ হইয়া যায়--দেশে গরু কমিয়। যাওয়ায় 
_ সারও কমিয়া গিয়াছে। 


কোন জমিতে কিরূপ সার দিলে বেশী ফসল পাওয়া বাইবে 
স্থপারিণ্টেনডেপ্ট, কষি অফিস, চুঁচুড়া বা রায়না-_ঢাকায় লিখিলেই জানিতে 
পারা যাইবে। ৫ পু 

আবশ্যক বুঝিলে সের খানেক জমির মাটী ডাকযোগে পাঠাইয়া দ্রিলেই 
তাহারা উহা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন ফসলের এবং কোন কোন সারের 
উপযুক্ত তাহা নির্ধারণ করিয়া! দিবেন, ইহার জন্য কোন খরচা দিতে হয় না। 


লাল শী প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটা পৃথক অধ্যায় পরিশিষ্টে 
দেওয়া গেল --পনিশিষ্ট দেখুন । 


গভর্ণমেণ্ট__প্রতি জেলার কৃষির উন্নতির জন্য কর্শচারী নিযুক্ত 
রাখিয়াছেন_-বড় কন্মচারী জেলার কৃষি অফিসে থাকেন অধীনস্ক শ্চল্মচারী- 
গণ প্রতি সবডিভিশনে আছেন, তাহাদের ঠিকানা লোকাল বোর্ড অফিস। 
তাহাদের নাম 4১২:71০0110191 1)01500508191 তাহাদের কার্ধা কৃষি 
সম্বন্ধে লোকজন কিছু জানিতে চাহিলে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া, 
কতকগুলি জমিতে নৃতন লাভজনক ফসলের চাষ করিয়৷ হাতে কলমে 
দেখান, এবং তুমি ডাকিলে তোমার গ্রামে আসিয়া তোমার ফসল কেন 
হইতেছে না, কি হইলে হইবে; তদ্িষয়ে পরীক্ষা! করিরা সাহাধ্য কর!। 


ষণ্ড-_গো-_চিকিওুসা | | ২৯ 


সবডিভিসন হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যে ইহাদিগকে কোন খরচ। দিতে হয় 
না-_বেশী দূর হইলে সামান্ত কিছু যাতায়াতী খরচা লাগে। বীজ ও হাড়ের 
গুড়া প্রভৃতি সার_ইহারা যোগার করিয়া দেন__অবশ্ত তার দাম দিতে 
হয়। ইহারা কাজে গাফিলী করিলে জিলায় লিখিতে হয়।__প্রথমে 
ইহাদিগকে বলাই ভাল। 

বীজ--সাল্র-_ক্াপ্পণস। কার্পাস নানা রকম, সব কার্পাস 
সব জায়গায় তাল জন্মে না। এ সব সম্বন্ধে একটা বিশেষ অধ্যায় দেওয়া 
হইল। পরিশিষ্টে-_-“কার্পাস কথা” দেখুন । 


 গোচ্ল-্বগু-চ্িিন্িশুস!। 
পল্লীর স্গৌচরগুলি প্রায়ই আবাদী :জমিতে পরিণত হইতেছে । যাহা! 
এখনও আছে তাহা রক্ষা করিবার উপায় জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়! 
লওয়া এবং সাধারণ তহবিল হইতে উহার খাজনা পত্র দেওয়া] । 


ষাহ। গিয়াছে তাহা! যদি ২০ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে হইয়! 
থাকে তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ চেষ্টা করিলে তাহার উদ্ধার হওয়। সম্ভব-_ 
কিন্তু কেহই যে ঘরের টাক! ব্যয় কয়িয়। মামলা! মোকদ্দমায় লিপ্ত 
হইবেন-_-বর্তমানে সে আশ ছুরাশা। 


গোর সম্বন্ধে আইন না সংশোধিত হইলে বিশেষ ফল হইবে না__সে 
পক্ষে চেষ্টা হইতেছে । ] 
আআ ৩৬-_ গ্রামবিশেষে যাহাতে অন্ততঃ একটী বলবান ষাড় থাকিতে পায় 
তাহার চেষ্টা করিবে । ভাল ষাড় না থাকিলে ভাল বাচ্ছা জন্মিবে ন। 
এক সময় জনৈক আমেরিকান গোয়াল! তার গরুর পাল ভাল করিবার 
জন্য এক লক্ষ টাকা! দিয়া ইংলও হইতে একটা ষাঁড় কিনিয়া লইয়। যায়_ 


৬০ ' পল্লী-মঙ্গল 


শুনিতেও অডূত ! সেবা হ'কু, গোর ও হাড় ছইটাই আবাক | (দেশের 
গো বংশ নির্খুল ও নিবীরধ্য হইতে চলিয়াছে। হিন্দুদের বৃযোৎসগেরর 
অন্তম কারণও ইহাই তাহাতে আর দন্দেহ কি। ভারতবর্ষে বাৎসরিক 
প্রায় এক কোটা গরু শুধু মাংসের জন্যই কসাইখানায় যায়। ইহার 
প্রতিবিধান গৌ-হত্যা! নিবারুণ ও “গে"চর” | টাকাব্র লোভে অন্ততঃ হিন্দুরা 
গরু বিক্রয় করিয়! ফেলে না, খাবার না দিতে পাব্রাই তাহার অন্ততম 
প্রধান কারণ__এই কারপের দুর করিতে না পারিলে ইহার দূর করিতে 
পারিবে না। 

প্রতি জেলায় গতরণমেণ্টের পশ্ত-চিকিৎমক আছেন, গ্রামে গো মহিষের 
কোন সংক্রামক পীড়া হইতে আরম্ভ হইলে ইহাদিগকে সংবাদ দিলে, 
ইহার নিজে যাইয়। ততসম্বন্ধে তত্বাবধারণ করেন -সে জন্য খরা লাগে না। 
ঠিকানা, 176910) 018081 615001/ [08 [01501063010 0009 
_স্থানীয় সবডিভিসন্তাল (5. 1.0.) মাদ্দিট্ট্রকে জানাইলে 
তিনিও উহার প্রতিকারের পন্থা করিয়া দেন।-_নিজেরা কি কতদূর করিতে 
পারাণ্যায় তত্সম্বন্ধে পরিশিষ্টে- পশু-চিকিৎসা দেখ। 


শিক্ষা, অর্থব্যবহার ও শিল্প-সন্বন্ধীয় 
শিক্ষালম্ম,শিক্ষক-আাব্বব্যস্-খদ্দর-স্রছেম্ণী 


শিক্ষা শিক্ষার সার্থকতা জ্ঞানে, জ্ঞানের আবশ্তকতা দুঃখ 
নিবারণে। 


বাল্য হইতেই সন্তান সন্ততিকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হয়, 
যাহাতে ভবিষ্যত জীবনে সে সর্বপ্রকার ছুঃখেরই-_ মোচন করিতে পারে। 
নমনীয় বাল্য জীবনে যে রেখাপাত হয় সমস্ত ভবিষ্য জীবনে ভাহারই কার্ধ্য 
পরিস্ষুট। এই কারণেই বাল্য শিক্ষার এত প্রয়োজন, এই কারণেই বাল্য 
শিক্ষ! উপেক্ষার বন্ত নয়। বান্য শিক্ষার ন্যার শিক্ষা নাই, বাল্য বন্ধুর 
তায় বন্ধু নাই, বাল্য প্রণয়ের স্থায় প্রণয় নাই--যাহাতে এই সময় 
হইতেই ভবিষ্য বংশধরগণের দৈহিক মানদিক_ও নৈতিক শিক্ষা, সর্বদা 
সুন্দর হইতে পারে,--তদিষর়ে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েই বিশেষ 
অবহিত হইবেন। * 


* কেবল ভাল করিয়া পড়া বলিতে পারিলেই_শিক্ষা হয় না।ছাত্র দন্ত 
ধাবন হইতেই প্রাতরখান পর্যান্ত শ্বাস্থা সম্বন্ধীর নিয়মাবলী প্রতিপালন করে কি 
না? বয়োজোঠের সম্মান রক] করে কিনা? নিত ছু সন্ধা দেব-মদ্দিরে প্রণাম 
করে কি না? সহই লক্ষ করিবার বিষর়। কিন্তু কি শিক্ষায় মানু মানুষ হয়, 
তাহার দৈননিন বিষগাবলী কি-তাহ! এ পুত্তকের বিচাধ্য নয়। “মানুষ হও" 
নামক ভগ পুস্তকে তাহার বিচার ঝরিয়াছি। 


চর 


পলী-মঙ্গল 


গ্রামে পাঠশালা না থাকিলে স্থাপন করিবে: াখমিক থাকি 
যাহাতে অন্ততঃ পাশ্ববর্তী গ্রামসমৃহকে লইয়া! মধ্য ইংরাজী (21. 


৩৭ 


|  ক্ষরিতে পার তৎপক্ষে লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম পাঠশীলা খুলিয়া যাহা 
_ বোর্ডের তালিকাতুক্ত হয়, তজ্জন্য ডেপুটি ইব্সপেক্টরের মিকট আবে? 
করিবে। তোমাদের আবেদনপত্র পাইলে ইন্সপেক্টর স্কুল .তদস্ত করিত 


আসিবেন এবং তোমাদিগের পাঠশালাটীকে তালিকাতৃক্ত (করিয়া লই 
মঞ্ুরীপত্র দিবেন। 
_ পরামর্শ ষত শীদ্র সম্ভব পাঠশালার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ টি ব্যব' 
করিবে । ছোট ছোট ছেলেদের জন্যই পাঠশাল। _ন্থুভরাং গ্রামের ম 
হওয়াই ভাল। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় ও ছাত্র উভয়েরই ফাঁকি দিবা 
সুবিধা কম হয় । 

টাদা করিয়া খরচা বহন করিবে । বাহার! শিক্ষিত নন বা গরীব , 
ধাহাদের ছেলে পিলে নাই এমন ব্যক্তিকে মাসিক ঠাদ্দার জন্য বলা অন্যায় 
যতদূর সম্ভব নিজেদের ভিতর হইতেই ব্যয় করিবে। পরে সাধার' 
তহবিলের অবস্থা ভাল হইলে যাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা! পড়িতে পা: 


তাহার ব্যবস্থা করিবে। | 


করিবে। ছাত্রদভ আদায় প্রভৃতি বেশী হইলে জমা রাখি: :২- অকুলান 


পড়িলে ফণ্ড হইতে পুরণ করিয়া দিবে। গুরুমহাশর়কে অন্য ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত থাকিতে দিবে না, একজন লোকের আজ কাল যেরূপ টাকায় চলে, 
কিসে তাহাকে তদন্রূপ দিতে পার জর্ধদাই সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে। 

গ্রামে ধিনি সর্বদা! থাকেন এমন কোন ব্যক্তিকে স্কুলের সেক্রেটারী 
নিষুক্ত করিবে, মাসের প্রথমেই নির্দিষ্ট দিনে তিনি যেন গুরুমহাশয়ের 
মাহিন! চুকাইয়! দেন। বেতন বাকী পড়িতে দিবে না। 


পাঠশালা । ৩৩ 


পণ্ডিত মহাশয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার থাকিলে. কেহ 
তাহাকে মুখোমুখী কিছু ন। বলিয়! সেক্রেটারীকে জানাইবে। সেক্রেটারীর 
কর্তব্য তিনি ষেন ক্দাচ কাহারও সমক্ষে পণ্ডিত মহাশয়কে কোন 
কিছু না বলেন, গোপনে সাবধান করিয়। দেওয়াই উচিত--ইহাতে 
গুরুমহাশরও ক্ষুপ্ণ হইবেন না,-দোষেরও সংশোধন হইবে। সেক্রেটরী 
নিজেদের ভিতরই একজন হওয়! ভাল। | 


চাষী লোকের ছেলেদের ভদ্রলোকের ছেলেদের সহিত সমান বেতন 
ধার্যা করিবে না। মাসিক নগদ চাবি আনাও তাহাদের পক্ষে অধিক, 
কেন ন! বাস্তবিকই তাহাদের নগদ পয়সার বড় অভাব। কিন্তু কম 
বেতনে পড়ে বলিয়া যেন তাহাদের প্রতি যত্্ের ত্রুটি না হয় তদ্ধিষয়ে দৃষ্টি 
রাখিবে এবং কেহ যেন “চাষী লোকের ছেলেদের লেখাপড়া! ত সবই হইবে, 
ধত দিন আসে ততদিনই ভাল” এইরূপ ভাবের কথ! না বলেন, 
কারণ ওরূপ উক্তিতে তাহাদের প্রতি যে তোমার মমত্ব নাই-_-শুভেচ্ছ। 
নাই ইহাই স্চিত করে। তাহা যেকোন ক্রমেই বাঞ্চনীয় হইতে পারে 
না এ কথা বলাই বাহুল্য । 


পাঠশালায় তহবিল সম্পূর্ণ স্বতন্থ রাখিবে। গ্রামের অন্যান্য বিষ 
আজ না হইলেও কাল হইতে পারে বলিয়া অপেক্ষা করা যায়, কিন্ত 
পাঠশালার ব্যাপারে এক দিনও অপেক্ষা করে চলে না--স্থতরাং অন্য কোন 
গ্রাম্য ব্যাপারের সহিত ইহার সংশ্রব রাখিবে না। সাধারণ তহবিলের অবস্থা 
ভাল হইলেই পাঠশালা অবৈতনিক করিয়৷ দিবে। 


যেকোন একটা মধ্যবর্তী গ্রামে ডিঃ বিঃ হইতে অবৈতনিক আদর্শ 
পাঠশালা স্থাপিত হইতে পারে। গৃহাদি নির্মাণ জন্য সময় সময় টাকাও 


পাওয়! যায়__স্থানীয় মেশ্ব একে দিয়া চেষ্টা করিতে হয় । 


৩৪ পরী-মঙ্গলে 
বেঙ্গবাসী” “বহ্ুমতী” “হিতবাদী প্রভৃতি যাঁহক একখানা সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র পাঠশালায় আনাইবে--এতে সমস্ত দেশের আৰ হাওয়! বুঝবার 
কুবিধ। হবে। | 
পাঁশালাক্প আস্ত লাড়াইবাল্স উপাম্্র। 


ডিঃ বোর্ড হইতে লোকাল বোর্ডের মারফতে একটা বাৎসরিক সাহায্য 
দেওয়া হইয়! থাকে, পাঠশাল! ইন্ম্পেন্টবের তালিকাতুক্ত হইলে, তোমাদের 
পাঠশালাও উহা পাইতে পারিবে। 


গুরু ট্রেনিং (0৪17106 ) পাশ পণ্ডিত রাখিলে বোর্ড হইতে আরও 
মাসিক (৬২) ছয় টাকা বেশী পাওয়া যায়- বতরাং গুরু ট্রেনিং পাশ 
পণ্ডিত নিযুক্ত করাই ভাল। 

১২টা বালিকা থাকিলে এবং শ্বতন্ত্র হাজির। বই রাখিলেই বালিক। 
বিষ্ঞালয় স্বীকৃত হয়। তৎসম্বন্ধে বোর্ডে দরখাস্ত করিলে, বোর্ড হইতে 
মাসিক সাহায্য পাইবে। 


যদি গ্রাম্য ডাকঘর ( ৬111826 চ০05 ০17০৪ ) এই পাঠশালার সহিত 
যোগ করিয়া! দিতে পার অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশর তিনিই পোষ্টাফিসের 
কাজ করেন (ডাকবিভাগও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। ) তাহা হইলে 
আন্ও প্রায় মাসিক ৬২ টাকা আয় বাড়িবে-এইটি যাহাতে হয় তর 
বিশেষ চেষ্টা করিবে। (কিরূপে এই পোষ্ট অফিস খোলাইতে ২ সে 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি।) 


আয়-ব্যয়, অর্থ-ব্যবহার 1১০০2017. 


শিল্প-চরকা--সভ্যতার ধার! _নিকট শি্পী--অর্থের আবর্তন ! 


জম! খরচ বোধ না থাকিলে সংসার ভাল চলে না! আয়ের দিক ও 
খরচের দিক উভয়ই ভাল করিয়া জান! থাকিলে তবেই সংসার স্বচ্ছল 
করা যায়; দেখা যাউক বর্তমানে কি কৰিলে আয় বাড়িবে-_আয় না 
বাড়িলেও অন্ততঃ অপব্যয়ের নিবারণ করা যাইতে পারিবে 


সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়ন করিতে হইলে সংসারের আবগ্তকীয় সামগ্রী 
যাহাতে বে-খরচায় বা খুব কম খরচায় ঘরেই উৎপন্ন হইতে পারে তাহারই 
চেষ্টা করিতে হয়। আমরা মোটামুটি ছু; প্রকারের জিনিষ ব্যবহার করি 
_-ক্কঁষিজ এবং শিল্পজ। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান আবশ্ঠক--“অন” 
আর শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান আবশ্তক “বস্ত্র” । 


অন্ন আমাদের ঘরেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু থাকিতে পায় না৷ এই অন্ধের 
বিনিময়েই আমাকে শিল্প কিনিতে হয়; অন্য সকল সামগ্রী অপেক্ষা 
বস্ত্র প্রয়োজন অপরিহার্য এবং অধিক। স্তুতরাং এই অন্নের বিনিময়েই 
আমাকে বন্ত্রাদি কিনিতে হইতেছে । 


মনে কর, আমার বাটাতে ৫জন লোক, খুব কম করিয়া ধরিলেও 
বাৎসরিক ৫০২ পঞ্চাশ টাকার কমে আমার বস্ত্রের খরচ কুলায় না-_ অর্থাৎ 
আমাকে ধান্তাদি বিক্রয় করিয়াই (বা চাকরী বাকরীর বেতন প্রভৃতি 
হইতেই )-্ ৫০২ টাক। দিতে হয়, কিন্তু যদি আমার নিজ গৃহেই “তুলা 
স্তী__বন্্র” উৎপাদিত হয় তাহা হইলে আমার এঁ ৫০২ টাকার ধান্ত 
বাচিয়। যাইবারই কথা--কাজেই সংসার স্বচ্ছল করিতে হইলে আমাকে 


৩৬ পল্লী-মঙ্গল 


অন্ন ও বস্ত্র ছুই-ই নিজ গৃহেই উৎপাদন করিতে হইবে। সেই জন্য পপ্রতি 
গৃহেই চরকা চাই_-“আর চরকা| করার উদ্েষ্ত-_-“কিনিয়া পড়িব না” | 


তুল। যদি কিনিতে হয়, কিছু পয়সা গেল, সুতা ষদি কিনিতে হয় 
তদপেক্ষা অধিক গেল-_স্ৃতরাং তুলা সত! দুই-ই তোমার বেখরচায় হওয়া 
চাই। সুতরাং ঘরে ঘরে তুল! উৎপন্ন করা! ও স্ৃতা তৈয়ারী করা আবশ্তক ৷ 
স্থৃতা পাওয়ার পর ষদি নিজ বাটীতেই “তীত” বসাইরা (২1৪ ঘর প্রতিবেশী 
মিলিয়৷ একটি আনাইলেও চলে ।) নিজেরাই কাপড় বুনিয়া৷ লইতে পার 
আরও উত্তম; (এখনও আসাম প্রদেশে এই প্রথাই প্রচলিত আছে) 
কিন্তু সকলের ত_ সময়, সুবিধা _ও_ উৎকর্ষ__হিসাবে--এ স্থৃবিধা হইবে 
না কাজেই বস্ত্র শিল্পকে ( তাতিকে ) দিলেই চলিবে । মজুরীটা লোকসান 
বটে, তবে সেটা অগত্যা এবং তুলনায় খুবই কম। এই কারণেই _বিদেশী_ 
সুতার দেশী বন্ত্রে ফললাভ হইবে না__কারণ তাহাতে মজুরী ও সুতার দাম 
দুই-ই লোকসান । 


তুমি, তুলা-স্তা বস্ত্র প্রস্তুত করিলে বিদেশী বণিকদিগের 
ক্ষতি হইবে, তথাকার মিলের মালিকদিগের ক্ষতি হইবে, শ্রমজীবিদিগের 
ক্ষতি হইবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে যাহারা! রুটি মাখন মাংস জোগায় __ 
তাহাদের ক্ষতি হইবে_-এক কথার সমগ্র বণিক সমাজে হাহাক"* পড়িয়া 
যাইবে, পক্ষান্তরে তাহারা-_-অন্ত কোন উপায়ে তাহাদের আ'বশ্তকান্ুরূপ 
অর্থ সংগ্রহ করিতে পাব্রিবে, কি পারিবে না_ এ সবই অবান্তর কথা, 
চরকাদ্ উদ্দেশ্ত তা” নয়। চরকার উদ্দেষ্ঠ--নিজ সংসারের অপব্যয় 
নিবারণ করিয়া আত্মস্থ হওয়া । সুতরাং কি ম্বদেশী কি বিদেশী কোন 
_কাপড়ই কিনিয়৷ পড়া অন্ুচিত-নিজ গৃহেই ষতদুর সম্ভব বে-খরচাক্প যেরূপ 


ধনী ব্যক্তিরাও চরকা কাটিবেন কেন ? ৩৭ 


হইবে_মোট। হউক আর পাতলাই হউক, আমি তাহাই পড়িব--ইহাতেই 
চরকার সার্থকতা । দেশী মিলের বস্ত্র মুখ্য ভাবে আমার কোন উপকার 
নাই। তবে অগত্যার পক্ষে “দেশী মিল” বস্ত্রই ক্রয় কর! উচিত। কারণ 
যেটাক!| দিয় কিনিতেছি, নানাভাব তাহার কতকাংশ আবার আমার 
নিকটেই ফিরিয়া আসিবার বেশী সম্ভবনা । (কেমন করিয়া কি হয় তাহা 
পরে বলিব )। 


কিন্তু সংসার স্বচ্ছলের কথা-_-দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর 
লোকেরই কথা, প্রথম শ্রেণীস্থেরা অর্থাৎ ধাহাদিগের অবস্থা 
স্বচ্ছল, কাপড় কিনিতে গায়ে লাগে না, তাহারা চরকাই বা কাটিতে 
যাইবেন কেন? আর _মোটাই বা পড়িবেন_ কেন? 


তোমার স্বচ্ছল সংদার আরও স্বচ্ছল হইবে। তুমি বলিবে, তোমার 
অন্ত দিক হইতে এত আয় আছে যে কাপড়ের টাকার জন্ত কিছু আসে যা 
না। বেশ, তুমি-_আদর্শ স্থাপনের জন্তই চরকা কাটিবে, তুমি বড়, লোকে 
তোমার অনুকরণ করে, তুমি করিলে অন্ত পাঁচজন তোমার অনুকরণ 
করিবে _তুমি সেই জন্তই করিবে। কিন্তু তুমি বলিতেছ বিনা স্বার্থে 
কেবল আদর্শ স্থাপনার্থে অতটা পারিয়া৷ উঠিবে না ।-_তুমি রাজা, মহারাজা, 
জমিদার, বেশ, কিন্তু প্রজার সংসার স্বচ্ছল হইলে তোমারুই লাভ, তোমার 
থাজনার এক পয়সাও বাকী থাকিবে না, তোমাকেও টাকার জন্ত আকাশ 
পাতাল ভাবিতে হইবে ন স্থৃতরাং প্রজার অবস্থা যাহাতে স্বচ্ছল হয় এরূপ 
আচরণ করিতে তুমি স্বার্থতঃই বাধ্য। তোমার নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্তই 
তোমাকেও চরক। ধরিতে হইবে। 


তুমি ব্যবসায়ী ধনবান-__আমাদের পাঁচজনের ধনই তোমার নিকট গিয়া 


৩৮ পল্লী-মঙ্গল 


উপস্থিত হইয়াছে--যদি আমাদের স্বার্থ রক্ষা! হয়, আমাদের পাঁচজনের 
অবস্থা স্বচ্ছল হয়, তুমি তৈল কয়লা! প্রভৃতি নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
বাবসায়ী, নিত বাবহার্যা ধাতু দ্রবা দর বাবসায়ী, আতর গুলাব আদি 
বিলাস দ্রবোর বাবসায়ী--ঘরে পয়সা থাকিলে আমরা স্বভাবতঃই উপরোক্ত 
সামগ্রী সকল আমাদের আশা মত অধিক পরিমাণে বাবহার করিব, সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার স্বচ্ছল সংসার আরও স্বচ্ছল হইবে, নচেৎ তুমি যাহা করিয়াছ 
তাহাও রাখিতে পারিবে না, যদি "মার কিনিবার পয়সা না থাকে, নিতান্ত 
দায়ে না পড়িলে এবং যতটুকু নিতান্ত না হইলে নয়, তার চেয়ে বেশী আর 
তোমার কয়লা লৌহ আতর গুলাব কিনিতে যাই না। যদি বেশী বিক্রনস 
ন! হয়, তোমারও আশানুরূপ লাভ হইবে না, হাতরাং তোমার বাড়ীতেও 
আর দোল হৃর্গোত্সব হইবার আশা থাকিবে না; আজ না হউক, যি 
সাধারণের অবস্থ। এইরূপই চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে 
অনতিবিলম্বে তোমাদের পতনও অব্্ঠস্তাবী। সাধারণ থাকিলেই 
অসাধারণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভব - আমাকে রাখিলেই হবে ভুমি নিজে 
থাকিবে এই কারণেই_-যাহাতে আমার সংসার স্বচ্ছল হয়, তাহার জন্য 
তোমাকে চেষ্টা করিতেই হইতেছে; চরকায় মুখ্যভাবে তোমার উপকার 
না হইলেও আমার উপকার হইবে আর তুমি করিলেই আমার করিবার 
প্রবৃত্তি আসিবে, আবার আমার করার উপব্রই তোমার স্বার্থের নির্ভ. স্থৃতরাং 
তোমাকে ইহা নিজ স্বার্থের জন্যই করিতেছে । 
মোটা পড়িবে কেন ?--বলিলাম ত তুমি ধনের অধিকারী হইয়াছ, 
লোকে তোমার অন্করণ করিতেছে, তোমায় সম্মানিত করিতেছে_ এক্ষেত্রে 


তুমি বদি মোটা না পড়, মোটা পড় সম্মানের বিষয় হইবে না। সম্মানের 
বিষয় না হইলে লোকে তাহা ইচ্ছা পূর্বক করে না, বর্তমান অবস্থায় সুক্ষ 


মোটা পড়িবে কেন? ও৯ 


বন প্রস্তত হওয়া সমধিক সময় ও দক্ষতা! সাপেক্ষ । কিন্তু অন্ভাম বশতঃ 
আমাদের দক্ষতা নাই এবং ননা কারণে বেশী সময়ক্ষেপে করিতেও 
পারি না কাজেই (উপযুক্ত «৫ ব্যয়ে মদলিন ব্যবহারের সামর্থ্য স্বত্েও 
তুমি বেন সুক্ষ বান্ত্রে মগ আচ্ছাদন না কর, তোমার গৃহিণী যেন মোটা 
বাতীত সুক্ষ বন্ত্রে লঙ্জ! নিবারণ না করেন। আগামী পাচ বৎসরের জন্ত 
ব্রত ধারণের স্তায় তুমি “মোট! পরিধান করিয়া আগে আত্মস্থ হইয়া লও 
পরে সক্বন্ত্র ব্যবহার করিও, সুক্ম পড়িবার মত অবস্থা হইলে তখন আর 
আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু আমার মা মাসী, স্ত্রী কন্তার হাতের খদদর 
অপেক্ষা কি বাজারের রামা শ্তামার মসলিন আমায় বেশী আনন্দ দিতে 
পারে? বেশী লজ্জা নিবারণ করিতে পারে? কিন্তু ভাবের কথা যাক, 
আমর! টাকার দিক দিয়াই দেখিতে বসিয়াছি, সেই দিক দিয়াই দেখিব। 


পরামর্শ _সাবেক ধরণের চর্কাই ভাল । এখন পর্য্যন্ত কাজ লায়েক 
কম পরিশ্রমে কম সমক্নে বেশী স্থত। কাটা! যন্ত্র (কলের চরকা।) গৃহ শিল্পের 
উপযুক্ত মত আবিস্কৃত হয় নাই। অপব্যর নিবারণের হেতুভাবে যে চরকাৰর 
প্রয়োজন__তাহার পক্ষে সাবেক ধরণের চরকাই যথেষ্ট, নৃতন আবিষ্কার 
না হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । 

নিজেরাই চরক1 তৈয়ার করাইরা৷ প্রতি গৃহস্থের বাটাতে তাহার লোক 
সংখ্যার অনুপাতে দিবে,_-প্রতি ৫ জন লোকের জন্ত-_গড়ে ১টী চরকাই 
যথেষ্ট । তুলার গাছ করিয়া দিতে সচেষ্ট হইবে, গাছ যতদিন না জমিয়া উঠে, 
নিজেরাই অগত্যা বাজার হইতে কিনিয়! দাঁও। ক্রমশঃ দাম শোধ লইও | 

শুধু চরকা দেওয়া নয়, স্থতা কাটা শিক্ষা দিবার বাবস্থা করিবে। 
উৎপন্ন সুতা কিনিয়া লইয়া তদ্বারা কাপড় প্রস্তুত করাইয়! বিক্রয় 
করিবে, উদ্ধৃত্ত সুতা বাজারে বেচিয্া দিবে। কলিকাতীয় সত 


৪০ পল্লী-মঙ্গল 


পটিতে সত পাঠাইলেই বিক্রয় হইয়া যাইবে । ১১ নং ওয়েলিংপ্টন স্কোয়ার 
পত্র লিখিলেও স্থৃতা বিক্রয়ের ভাবন। হইবে না । 


অবশ্ঠ ৩২ টাক! খরচ করিয়া! চরক1 কেনা অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষেই 
বিশেষ অসুবিধার কথা নয়, কিন্তু চরুকায় স্থত। কাটিয়া সেই স্থতাতেই যে 
যে কাপড় হওয়ার সম্ভব, সেকথ! লোকে একবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। 
“অমুকের বাটাতে নিজেদেরই কাটা স্ৃতার কাপড় ব্যবহার হইতেছে, 
তাহারা আর কিনিয়৷ পড়ে না”__এ ব্যাপার চক্ষের উপর না দেখিলে 
লোকে তোমার কথায় বিশ্বাস কবরয়া চরক1 কিনিতে সম্কুচিত হইবে। 


প্রত্যহ এক ঘণ্টা তা কাটিলে একজন সাধারণ ব্যক্তি এক মাসে এক 
খান প্রমাণ কাপড় ও একট! ছোট জামার আবস্তক মত সুত। তৈয়ার 
কৰিতে পারে। টানা পড়েন প্রায় সমান সমান হইলেই, স্থায়ীত্বও অধিক 
হইবে। তোমরাও যে তোমাদের বাড়ীর প্রস্তুত কাপড়ই পরিধান করিতে 
তাহা দেখাইবে-_-তবেই অন্যের ভব্রসা ও প্রবৃত্তি হইবে। 

স্ত্রীলোকদের উপরই চরকারু ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। আমাদের 
গুহস্থ নারীর সময় কম-_পরিশ্রমও বেশী। নারী পুরুষ সকলেই অন্ততঃ 
এক ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে চরকা কাটিলে অল্প সময়ের 
মধ্যেই কিনিয়া কাপড় পড় বন্ধ করিতে পারিবে । প্রথম গ্রথম হয় ত 
সব সংসারে সফল হইবে না। কিন্তু যে সংসার হইতে অস্ততঃ ছু খানাও 
নিজেদের স্ৃতা কাটা কাপড় প্রস্তুত হইবে, দেখিও দে সংসারে বা তাহার 
পার্ববন্তী প্রতিবশীকে আর তোমাদের বলিবার আবশ্তক হইবে না 
একবার স্বার্থের আস্বাদন জানাইয়া দিতে পাব্রিলেই দেখিবে উৎসাহের 
সহিত সান্ধ্যবন্দন1 নমাজাদির ন্যায় নিত্য নিয়মিত ভাবে চরক1] কাটা 


আরম্ভ হইয়াছে । 


তাত। ৪১ 


বর্তমানে আশানুরূপ চরকা না: চলার কারণ, ভাল তুলার অভাব। 
প্রতি গৃহে তুল। উৎপন্ন ন! করিতে পার্ষিলে কিছু হইবে না। তোমরাই 
বীজ আনাইয়া প্রতি গৃহস্তের বাটাতে 'গাছ_কার্গাসের চার! লাগাইয়া 
দিয়া এস। গাছ বড় হইলে, তুলা ফলিলে তখন তাহারা নিজেরাই কার্পাস 
লাগাইবার চেষ্টা করিবে। বীজ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কাজ হইবে না। 

এ উদ্ভম বিহীন, অলস, পরপ্রত্যাশী দেশে কেহই কিছু 
নিজে করিয়া লইতে চায় না__স্ুতরাং প্রথম চেষ্টা ওউদ্ভোগ তোমাদেরই 
উপর নির্ভর। (কার্পাস অধ্যায়__পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।) 

প্রতি গৃহস্থই দরিদ্র, খণগ্রস্থ, সকলকেই স্থস্থ হইতে হইলে চরকার 
বহুল বহুল প্রচার একান্তই আবশ্তক। নিয়ম কর-_বর্তমান বর্ষ শেষ 
হইতে (বা যে কোন দিন সুবিধা মত স্থির করিয়। লও) আর কেহ খন্দর 
(চরকার সৃতার কাপড়) ব্যতীত অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিব ন1। খদ্দর 
পরিধান না করিয়া কোন, বিবাহ আদি সভাতে বা কোন দেবমন্দিরে 
বা মসজিদে প্রবেশ করিব না। যৌতুক আদিতে খদ্দর ভিন্ন অন্ত কোন 
কাপড় দিব না বা লইব না, পারুতপক্ষে কিনিয়। কাপড় পড়িব না, তবেই 
দেখিবে বসরেক মধ্যেই স্বহস্ত নির্মিত খদ্দরেই দেশ ভরিয়। উঠিবে। যদি 
কোন ধনবান্‌ ব্যক্তি কাতরতার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক চরুক। 
কাটিতে না চান কিন্তু থদ্দর ব্যবহার করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে 
তাহাদের ব্যবহার্ষ্য কমালগুলিও যদি তীহারা নিজের। স্তা কাটিয়া প্রস্তুত 
করেন, তাহা হইলে আর কিছু বলিবার থাকে না । 





ভাত ঠক্ঠকী তাতই লাভজনক, অনেক ভদ্রলোক বেকার 
আছেন, তাহারা অনায়াসে আরম্ভ করিতে পারেন--দৈনিক লাভও ১০ 
হইতে ২২ টাকার কম নয়। শ্রীরামপুর ঠক্ঠকীর দাম ১২২ হইতে ৫*২ 


৪২ পল্লী-মঙ্গল 


টাকা পরযান্ত | হাতে কলমে না শিখিলে চলে না হতরাং এ সম্বন্ধে বে 
লেখা বাহুল্য মাত্র। ইঙাতে প্রথমে ৮ ঘণ্টায় ১ জোড়া কাপ 
বোন। যায়, খুব কম করিয়৷ ধরিলেও তার মজুরী ২২ টাকায় কম নয় 
হয় শ্রীরামপুরে অথবা দেশের যাহারা ঠক্ঠকী চালায় তাহাদের নিকট কা 
শিখিলেই চলিতে পারে । 
পরামর্শ__ নিজের! যদি কেহ শ্রীরামপুর আসিয়! 'তীত” শিখিয়া যাইতে 
পার তাহা হইলে সকলের চেয়ে ভাল. নচেৎ যে কোন অভিজ্ঞ কারিকরের 
কাছে শিখিয়া লইবে। গ্রামে অন্ততঃ ১ থানা বসাইলেই, তোমার 
দেখার্দেখি আরও পাঁচ জন করিতে চাহিবে। সুতায় পাক! রং করু 
শিখিবার জন্য আচা্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় প্রণীত “দেশী রং”নামক পুস্তক পাঠ 
কর। মুল্য ২॥০ টাকা মাত্র । 


সংসার স্বচ্ছলের'আরও একটা কথা ।-__ 


কচিলকাতাল্স অন্নন্যুক ব্রি । 


অস্বচ্ছল সংসার স্বচ্ছল করিতে হইলে আমাদিগকে নিজ গৃহেই অল্নের 
সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকীয় শিল্পলজাত সামগ্রীরও উৎপাদন করি* হইবে। 
বন্ত্রাদি ব্যতীতও অনেক শিল্পজাত সামগ্রীর প্রয়োজন কি তাহা নিজ 
গৃহেই সময় সুবিধা ও উতকর্ষের হিসাবে তুলনায় সন্তায় উৎপাদন করা যায় 
না-_স্থৃতরাং যাহা নগদ পয়সা ব্যয় করিয়া কিনিতেই হয়--এখন সামগ্রীর 
ব্যবহার কমাইতে হইবে। অনেক সময় আমি ইচ্ছ! করিলেও কাজে তাহা 
পারি না) ন৷ পারিবার হেতু এই যে আমি যাহাদের সহিত বসবাস করিতেছি 
অর্থাৎ আমার অবস্থার লোকে সাধারণতঃ যেরূপ করে, আমাকেও 


কলিকাতার অননুকরন । 8৩ 


সম্মান রক্ষার্থে-_বাধয হইয়া তদ্রপ "াল-চলনে” থাকিতে হয়। নানা 
কারণে কলিকাতাই এখন কেন্দ্র হওয়ায় আদর্শ হইয়া দড়াইয়াছে,__মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থ সম্তানগণ ( ধনীদের কথ! ছাড়িয়! দাও, তাহার গননা খুবই কম, এবং 
অবস্থায় অতি পার্থক্য হেতু আমরাও বড় একটা তাহাদের অনুকরণ করিতে 
পারি না, মধাবিত্তেই দেশ ভরা ।) কলিকাতার অনুকরণ করায় সুদুর 
 পল্লীতেও চাল চলন” বাড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার - আচার ব্যবহার 
লোক লৌকিকতা, খাওয়। দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, ভাষা ভঙ্গী, ভোগ 
উপকরণ ভোগ করিবার পদ্ধতি এমন কি মনের ভাবও অন্ুকৃত হইতেছে। 
ইহার ফলে আমাদের অযথা খরচ বাড়িরাছে--এবং কলিকাতাতেই পাশ্চাত্য 
প্রথামত বাধাহীন উদ্দাম ভোগের-_সুবিধা থাকাতেই ১ম শ্রেণীরা ( ধনীর! ) 
পল্লীবাস ত্যাগ করিয়৷ বাইতেছেন, ২য় শ্রেণীস্থের৷ বাহার গ্রামে আছেন 
তাহাদেব্রও খরচ বাড়িয়াছে - এবং পল্লীতে থাকিয়াও কলিকাতার ভাবে 
বসবাস করিতেছেন__যাহারা এ চাল মত চলিতে পারে না তাহারা নিতান্তই 
অভদ্র, এইরূপই ধারন! হইয়াছে, ফলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করা ক্রমশই 
পৌরাণিক হইতে চলিয়াছে। 


সহরে _-আমি বা আমার ভিন্ন তুমি বা তোমার দোঁখবার অবসর ও 
স্থবিধ৷ থাকে না স্থতরাং পললীজীবনের সকলকে লইক্া! যে “আমি সে আমি 
সহরে কম। নিজেরই কুলাইয়। উঠিতে পারি না, তা আবার অন্ঠের কথা 
_-আপনি পায় না, শঙ্করাকে ডাকে? । সহরের এই বাসন-- এই ব্যয় বাছল্য 
__এই সংকীর্ণ আত্ম ভোগ পরারনতা-_পল্লীতে ধ্বনিত হইয়া পল্লীরও স্নেহ, 
মায়া, মমতা, উদারতা স্থলে নীচ স্বার্থপরতা ( তোমার হ'ল না! হ'ল, তা 
আমার কি) আনিতেছে। তাই তোমার বৈঠকথানার সম্মুধে আমার 
পায়খানা-_আইনে না বাধিলে করিতে পশ্চাদপদ হই না। 


৪৪ পল্লী-মঙ্গল 


একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে দেশে এখনও রেল যায় নাই 
( অর্থাৎ কলিকাতায় সংস্পর্শ কম )যে দেশে এখনও “কামিজ সেমিজের' 
প্রচলন কম সেখানে লোকে এখনও কলিকাতা বা তন্নিকটবর্তী 
লোকের মত অতদূর আত্মপরায়ণ হইয়া উঠে নাই। সেখানে এখনও 
সকলকে লইয়া যে আমি, সে আমির অভিত্ব বর্তমান । সেখানে এখনও 
লোকে সরল ভাবে সরল জীবন যাপন করে, ঘরে ভাত না থাকিলেও তোড়ঙ 
বোঝাই নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত জামাজোড়া বডি ব্লাউজ, ৮।১০২০/৩০ 
টাকার জুতা, সরু মোটা মাঝারি হাত ছড়ি ( অথচ কুকুর মারিতে ভাঙ্গিয়। 
ষায়) রঙ্গ বেরঙ্গের চশমা বোতাম প্রভৃতি এখনও অনাবশ্তক--এ সব 
বিলাস উপকরণের অবৈধ ব্যবহার এখনও নিন্দনীয় ।* 
বর্তমান ফুগে রেল হইতে দুরে বাস করাই যে ভাল তাহা বলিতেছি 
না, কিম্বা সহরের নিন্ন! করাই যে আমার উদ্দেস্ত তা নয়-_বর্ভমানে রেল 
পাইতে হইবে কিন্তু__রেলে করিয়া পল্লী-ধ্বংসকর আচার ব্যবহারের 
আমদানী করা হইবে ন।__ইহাই আমার বলিবার কথ! । 
সহরে ভাল মন্দ দুই-ই বর্তমান। সাহসিকতা, সময়ানুবন্তিতা, দায়িত্ব 
বোধ, নিয়মান্থবর্তি তা, অহেতুক ঈর্ষা পরবশ না হওয়া, অ-পরশ্ী। কাতরতা 
প্রভৃতি অনেক সদ্গুণই__সহরের আছে। সহরের সকলেই যে আত্ম রায়ণ 
একথা বলাও আমার উদ্দেশ্ত নয়, আমার নিজের জীবনেই ০ পরিচয় 
অনেক পাইয়াছি--কিন্তু আমরা সাধারণ সহরবাসীর ষে মারাত্মক দোষ 
সকল পল্লীতে আমদানী করিয়া, মনে ও ধনে উভয়তঃই মরিতেছি-_তাহারই 
আলোচন! করিতেছি মাত্র । 


* আমাদের নিরক্ষর তৃতীয় শ্রেনীর মধ্য অনেক সময়ই পরার্থ পরতার নিদর্শন 
পাই। তাহার। এখনও ভাল কমির়া “কাধিজ দেমিজের 'মরধ্যাদা বুঝিতে পারে নাই-- 
গোট। ছুই পাঠাইয়! দিলে হয় না? কি বল? 


আড়ম্বর কমাও। 8৫ 


পূর্বে পল্লীবাদী কলিকাতাতে থাকিয়াও তাহার পলীত্ব বজায় 
রাখিয়া সরল তাবে সরল জীবন যাপন করিত, বর্তমানে সহরের নাগরিকত্ব 
( আড়ম্বর পৃর্ণ__আত্মপরায়ণত! ) অজানিত ভাবে পল্লীতে লইয়৷ গিয়া পল্লী 
ধব্ংসু করিতেছে-_সভ্যতারা ধারা উল্টা বহাতেই--এই দর্বনাশের উৎপক্তি 
হইয়াছে -পল্লীবাপী ধনে ও মনে উভয়তই মরিতে বসিয়াছে ।_-কলি- 
কাতার --অনন্ুকরণই ইহার এক মাত্র ওষধ। 


পরামরশশ_ কলিকাতায় থাকিবার সময় যেরূপ জাম! কাপড় জুত। পোষাক 
তোমাকে কর্মোপলক্ষে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ব্যবহার কর, কিন্তু গ্রামে 
গিয়া তাহা ব্যবথার করিবার দর্রকার নাই। মোটের উপর যাহাতে খরচের 
বাব বাড়ে এমন নূতন কিছু গ্রামে টোকাইও_না, বরং বর্তমানে কমাইতে 
চেষ্টা কর ; বেশী নয় কিছু দিনের জন্য সংঘত হইলেই ইহার ফলাফল বুঝিতে 
পারিবে। গ্রামটাকে দেব-মন্দিরের স্তায় দেখ-_তুমি আমি যেমন কোন 
রকম বিলাস বাসন দেব মন্দিরে বসিয়া ব্যবহার করি না, তেমনি কোনরূপ 
বিলাস ব্যসন গ্রামে গিয়া ব্যবহার করিও না। থিয়েটার করিবার সময় 
যেমন রাজ! সাজ। আর কি, থিয়েটাব্রের পরে ষেমন আমি যে রামচন্দ্র সেই 
রামচন্দ্রই আছি, তেমনি কলিকাতায় আসয়। কর্্মানুসারে অগত্যা যাহা হয় 
রাজা উজীর সাজ-_কিন্তু পল্লীতে যাইবার সময় সে পোষাক ও নে মন 
উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া! যাইও-_এই ভাবে কলিকাত। ভোগে তুমি ধ্বংস 
হইবে না সুতরাং তোম। কত্তৃক পল্লীও ধ্বংস হইবে না। 

এ ভাবে চলিলে সংপারের অনাবশ্তক (শুধু আড়ম্ববের জন্তই আবশ্যক) 
এমন অনেক দ্রব্যেরই প্রয়োজন থাকিবে না, স্থতরাং খরচ কমিবে সঙ্গে 
সঙ্গে বিরোধও কমিবে_-সকল দিকেই আত্মস্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী 
হইবে। ইহাই সর্বাপেক্ষা সুযুক্তি। 


৪৬ পল্লী-মঙ্গল 
স্বচ্গেম্ণী স্পিল্লেন্প প্রচ্তাল নাঠ্ওলীস্ বেচন্ন *- 


গুর্কেই বলিয়াছি শিল্পের কতক অংশ ঘরে উৎপন্ন করা হইয়া উচ 

বাজারে খরিদ করিতেই হয়। এরপ স্থলে দেশী মুলধনে, দেশী মস 
দেশী পরিশ্রম জাত দ্রব্যাদিই কিনিতে হয়। 

তোমার নিকট ঠৈজস কিনিলাম দাম ৫ টাকা, তুমি আমার নি 
চাল কিনিলে দাম ৪২ টাকা, এক্ষেত্রে উভয়েরই আদান প্রদানে উভয়ে; 
আবশ্তাকীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল-__-এবং এঁ টাঁকাটার কতক অংশ উভয়ে 
হাতেই বহিয়৷ গেল। ভবিষ্যতে এ টাকাট। দিয়াই অন্ঠান্ত জিনিষ কিনিব 
স্থবিধা হইবে । তাহা হইলে টাকা এমন জায়গায় দেওয়া যায় না, যাহ! আবা 
কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন রূপে আমারই নিকট ফিরিয়া : 
আসিবে _স্থতরাং বিদেশ জাত (ব্ছুদূর জাত; দ্রব্য কেনা হয় না- 
কিনিলে লোকসান হয়। 

এ সম্বন্ধে বিশাদ লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়৷ পড়ে_ 
বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা নিরর্থক, তবে মোটের উপর ব্যবস্থা এই যে যাহা 
সহিত আদান প্রদানে টাকাটার কতক অংশ আমার নিকটেই শীঘ্র ফিরিয় 
আসিবার সম্ভাবনা তাহারই সহিত আদান প্রদান করা লাতজনক-_এই 
কারণেই নিকটস্থ শিল্পীর আদরু করা উচিত। 

মিল জাত দ্রব্য কিনিতে হইলে মুলধন দেশের বাসিন্দা, হওয়া উচিত 
কেবল হিন্দু মুললমানাদি কেন, যে সব ইংরাজও স্থায়ীভাবে ভারতে বসবা: 
করিতেছেন ত'হারাও ভারতীর-_এ গ্ষেত্রে তাহাদের লাভের অংশ যেরূপেঃ 
ব্যয়িত হউক না, দেশের মধেই ঘুরিয়া বেড়াইবে । নচেৎ এক জন ভারতী: 
হিন্দু যদ ইংলগ্ডে বসবাল করেন এবং তাহার লাভের টাক যদি তাহা; 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ইংলগ্ডেই ব্যগ়িত হয়, তাহা হইলে অর্থ নীতি অনুসাণে 


অর্থ উৎপাদন ৪৭ 


দেশের কোন লাভই হইল না-_ শ্রমিকের মজুরীটা ছাড়া । এই কারণেই 
যত দুর সম্ভব দেশী মূলধনের মিলজাত দ্রব্যই ব্যবহার কর! উচিত। বঙ্গের 
পক্ষে 'বঙ্গলক্ষী' ও ,মোহিনী' মিলের কাপড় ব্যবহারই সঙ্গত। 

কিন্ত টাকা বাড়িলেও,স্থখ বাঁড়িবে না জিনিষের প্রাচ্য বাঁড়িয়। যাহাতে 
বে-দামী হইয়া পড়ে, অনায়াসে লভ্য করিতে হইলে তাহাই করিতে হয়। 
বিদেশ জাত দ্রব্যের ব্যবহার যত কম হইবে ততই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য 
দেশে থাকিবে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যই দেশোৎপন্ন জিনিষ বিদেশে 
পাঠাইতে হয়,__স্ৃতরাং যতই আমরা দেশী জিনিষ কিনিব ততই জিনিষের 
প্রাচ্য বাড়িয়া প্রায় দেশোৎপন্ন জিনিষই অনায়াস লত্য হইয়া! পড়িবে । 

পরামর্শ__-পারত পক্ষে মিলের জিনিষ ব্যবহার করিও না, গৃহ শিল্পীর 
সামগ্রী ব্যবহার করিবে-_নিতান্ত অগত্যা স্থলে বাসিন্দার মূলধনে, দেশী 
পরিশ্রম জাত দ্রব্যের ব্যবহার কর-_নিকটস্থ শিল্পীর দ্রব্যই সর্বাগ্রে 
আদরণীয় ও সর্বদা বাবহা্ধ্য। ঘে দ্রব্য গৃহে সস্তায় উৎপন্ন করা যায় নাঃ 
কেবল তাহাই মিলের কিনিতে হয়। অপব্যয় নিবারণের ইহাই সার কথ! । 


গভর্ণমেন্ট-_যাহাতে বাস্তবিকই দেশে ছোট ছোট গৃহ শিল্পের উন্নতি 
হয় এমত ব্যবস্থা! করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন । শ্রীরামপুরে বয়ন বিস্তালয় 
ও কলিকাতায় চামড়ার কারখানা থোলা হইয়াছে । বঙ্গের নানা স্থানে 
গয়া তাত বোন! শিক্ষা দিবার জন্ত কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মচারীও নিযুক্ত 
হইয়াছেন। এই বিভাগের কর্মচারী সকলের নিকট হইতে সকল রকমের 
পরামর্শ ও সাহাব্য বিনা পয়সায় পাওয়া যাইবে। 
কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্তক হইলে ৮৭এ পার্কস্ীট, কলিকাতা ; 
ডরেক্টর অফ ইত্াস্্রী (101:5007 01100550755) নামে লিখিতে 
ইইবে। মফং্বলে সার্কেল অফিসারদের নিকট জানাই স্থুবিধ৷ জনক । 


৪৮ পলী-মঙ্গল 


_ মফঃস্বলের শিল্পবিভাগের সার্কেল অফিসারদের ঠিকানা__ 
কলিকাতা--( কলিকাতা, ২৪-পরগণা, খুলনা, ষশোহর, হাবড়া ও হুগ 
জেলার পক্ষে )। 
ঢাকা_( ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর ও নদীয়া জেলার পক্ষে )। 
ট্টগ্রাম-_( চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পার্ক 
প্রদেশের পক্ষে )। 
রাজসাহী--( রাজসাহী, দার্জিলিং, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর 
বগুড়া ও পাবনা জেলার পক্ষে ) 
আসানসোল-_( বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকড়া ও মেদনীপুর জেলা; 
পক্ষে )। 
অর্থ ভত্পাঙন। 
অর্থের অপব্যয় নিবারণের কথা বলিয়াছি-_-এইবার কি করিলে 
অর্থউৎপাদন করিতে পার! যাইবে তাহারই আলোচনা করিব। অথ 
উত্পাদনের প্রশস্ত'পথ,--দশের দোকান ? ধন্মনগোল। ; সায়েরাৎ আয় ও 
ধন্দদাদন [ আয় না বাড়াইতে পারলে বড় খরচের পদগুলি হাসিল কর! 
স্লাইবে না, কম লইয়া বেশী দিতেও পারা যাইবে না--টাদা লওয়ার 
উদ্দেশ্ও সফল হইবে না। (টাদা লওয়ার উদ্দেশ্ত-_পত্রখানি পাঠ কর। ) 
স্পেন চেঙ্গাব্তাম্ন £ নিজেরা যত কম মুলশই হউক 
একটা দোকান প্রতিষ্ঠিত করিবে । (প্রথমে যেন দশের সঙ্গে সম্পর্কই 
নাই, এই ভাবে দৌকান চালাইবে, ব্যক্তিগত দোকান হইলে যেমন করিতে 
সেই্র্ূপই করিবে । ) অন্তান্ত ব্যবসায়ী অপেক্ষা কম লাভ লইবে। কদাচ 
কাহাকেও ওজনে কম বা খারাপ জিনিষ দিবে না। ধারে বিক্রয় কর! 


পরিত্যাগ করিবে ।_যতদুর সম্ভধ ধারে দিবে না। 





ক দির রাহাদ খোলা হইয়াছে বৎসর শেখে তাহার: সদ বাঁ লভযাং- টব) 
শে কক অংশ মূলধন, জাতাদিগের মধ্যে দিবে, অবস্থা ববি কিছু নি 

ধারণ গ্রাম্য তহবিলে জমা দিবে। বাকী 'লত্যাংশ সুযাধনে ধাইবো 
তোমাদের . :অগতমীর. নফলেরই দোকান, বাঁহারা টা দি 
ছেল কেবল তীহাদেরই নয় মনে মনে এবং বাবহারে এই ভাব বার 





রাখিবে। ক্রমশঃ দোকান ুপ্রতিতিত হইলে এবং লোকেরও নিয়ম মত 


কাজ কযা অত্যাস হইলে দশের দোকান সাধারণ তহবিলে ছাড়ি দিবে 
অর্থাৎ তখন সাধারণের মতামত অঙ্লারে দোকান পরিচালনা ও লাভের 
টাকার--কোন অংশে কত দেওয়া যায় প্রভৃতির বিটার বিবেচনায় অধি- 
কার দিবে, এবং সেই সিদ্ধান্ত অগ্ুগারেই দোকান চলিবে । শ্রীথম 
তেই লাধারণকে কর করিতে দিনে ফলা জাজের ক | 
পক্পামর্শ ।-ধত শীঙ্্র পার যত কম মুলধনেই হউক এরূপ একটা 
কারবার প্রতি কর) কমসুদে দেন! করিয়াও করিতে পার, তাহাতে 
লোকসান হইবে ন|--তবে যতদিন না দেনা শোধ হয়, ততদিন নিনেদেরই 
একজনকে দোকানে করমচারীনূপে থাকিতে হইবে। কিছু দেনা না দিলে 
দৌকান ভাল চলে না, গৃহস্থ হিসাবে ২-২ টাকা পর্যন্ত ধারে দিবে, টাকার 


উর্ধ হইলে তাগাদা! করিবে ২২ পর্যন্ত উঠিলে আর বাকীতে দিবে না। 
গ্রামের অন্যান্য বাবসারীর৷ প্রতিদন্ধী হইবে কিন্তু তাহাতেও নিরুৎসাহ. 
হইবার কিছু নাই। নিজেদের, দোকান বলিয়া নিেরাই বেন ধরে 





বা. নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা মনত বা. "একটু টা বেদী লই রঃ 
বর কাল জা দ 





যা 55. ১..5 ১০8৯ . পরীনঙল 
বদ খাফিতে পারিবেন "না কিন্তু হাতে দির পারে দিলেই 
(সুড়ুল মার! হইবে? এক কথায় অপর কোঁন মহাজনের দোকান হইলে 
রন তর ক এ দে ক বারহায়ই করিযে_বজতঃ 
ইহাকে নিজের নিকটে অপরের স্থিত বস্তুর স্তায জ্ঞান করিবে। কর্ণচারীরা 
তোমার বাটার কর্মচারী নন, স্থতরাং দোকানের কার্ধ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি. 
তি; জে জন্ত কখনও অনুরোধ করিবে না-বা লোককে দেখাইবান্ব: 
জন্য তাহাদের উপর 'সন্ধারী ফলাইতে, যাইবে না। দোষের কিছু হইলে 
ধীরে. স্থির - গোপনে বলিয়া দিলেই হইবে। বেতন ছাড়া 
বাৎসরিক লভ্যের কিছু অংশও কর্মচারীদিগকে দেওয়া উচিত তাহাতে 
উৎসাহ বাড়ে। ছুনিয়ায় লাভের আশা নাই কার? সুতরাং তাহারাও 
প্ত ভাল হইবে তত বেশী পাইব”--জানিতে পারিলে যাহাতে উন্নতি হয় 
তাহার জনই সচেষ্ট হইবেন।. যাহাতে গ্রামের আবশ্তকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি 
তোরা দিতে পার, এবং যাবতীয় বপ্ানীর প্রব্যাদি তোমরাই ক্রয় করিতে 
লা 


ব্যবসায়িক সতত! ও অধ্যবসায় থাকিলে ২।৩ দিন বৎসর মধ্যেই দেখিবে 
| অন্তত: আর্ক লাশ সক 











ৃ তি ধারক « এবং সাধারণ তহবিলের ধনোৎপাদক। 
গোলা খল নি গোলা | জলিবেই ৬ গোলা ॥ 
চি ধনে বধাসনভব কম হয়। তোমরা বে বরাবর দই 





৭৬ ও 


নি ডানরপ নউলিনে পনের বিন ছার িবে।, ষে. বতমুর 
ভাল “ধান হইবে গে. বংসর ভাল কাজ চলিবে না। তবে একেবারে 


বন্ধ থাকিবে না কিছু কিছু চলিবে, কিন্তু দুর্বৎসব্রের বতমরে' ইহাতে যে. 
কিরক্ষ! করিবে এবং আয়ও যে কিরূপ আশাতিরিজ হইবে তাহা বলাই | 





বাহুলা, ইহা একাধারে অপময়ে প্রাপরক্ষক ও ধনোৎপাদনের হেতু। 





(পনি পাঠ কর। ) 


পক বর 


সায়ে, াৎ বা জল-শয়ের আয়_কি প্ণানীতে লা মাছ 
লাগাইয়। লাভ করা যায় তাহা পত্রে” বলা হইয়াছে। মতন্তের “পোনা? 
দেশে লওয়াই ভাল, ভবে যেখানে নাই কিন্বা' খুব দাম বেশী-তাহার। 
95009571766170600, 19101 [061১2107600 ডিও 13107101105, 
কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতে পারেন। দাম বর্ষ অন্ুদারে ১৭** করা ১০ 
হইতে ১৫২ টাকা পর্যান্ত! মাছ পোনা (রুই, কাতলা, মুগেল) ছাড়া 
অন্য কিছু থাকিবে না--মৎস্ত যাইবার রেলওয়ে মাগতল লাগে না এবং থে 
ব্বস্থীয় লইয়া গেলে মরিবে না, সেরপ ব্যবস্থা কর্মুচারীরাই করিয়া! দেন। 
হয় নিজে আসিতে হয় কিনা ০৮4 দরখাস্ত 
করিতে হয়। | 
(হে পুনর্ণীর ছেঁচ নাই, অথচ অনেক নীযানো সেইখানে কাজের 
সথবিধা। যেখানে ছে'চ আছে-_সেখানে গঙ্কোদ্ধার করার পর লোকে সব 
লটুকুই তুলিয়া লইতে চায়। কিন্তু তাহা দিবে, না,__অজ্ঞলোকের 





ক্যা বন নাই হলি প্রথমে হয়ত তাহার! রাগ করিবে, পরে কিন্ধু 


যখন হাতে কলমে ইহার উপকারিতা বুঝিবে তখন তখন ভোমারই পঙগসমরথন ্ষমম্থন. 
যা নিত রক্ষার জল না রাখিয়া: নূতন, | ঈ গে রি 





আট 


৫২ পলীমঙগল 

রর কিরে বল উইকে নে উড এন আরজ 
তাহা পাওয়া ঘা না বিশেষ ভূর্বৎদরে -গ্বতন্্র কখা+. নিজের 
.. পুকুর হইলে যে ব্যবস্থ। করিতে, এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করিবে । পরে দ্রষশঃ 
লোকের ( ধতটা পাইতেছি দবটাই লইতেই হইবে, তাহাতে অন্যের ক্ষতি 
রে র্‌ সাধারণকে ছাড়িয়া দিকে 
ভি | 


মালিকগণের সহিত বথাবিহিত লেখাপড়। করি! রী বন্দোবস্ত ১১ 
বৎসরের জন্যও হয়; চিরকালের জন্য মৌরসী মোকররীও হয়-_ ক্ষেত্র অন্থু- 
সারে ষাহা করা উচিত হয়, উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়৷ তাহাই 
কর। | 
নন লাজজ্ন-_পলীগ্রামে অনেক সময় নদের হার অত্যন্ত বেশী, 
এমন কি শতকরা মাসিক ৩২.টাক। পর্য্স্তও আছে। সুদের সুদ ত 
পাড়াগারে স্তাষ্য সুদের মধ্যেই গণ্য । ইহার উপর আবার কত রকম 
_অন্তায়্ ব্যবহার, কত অন্তায় কৌশল যে হয়, তাহ! আর বলিবার নয়। 
৫2২. টাকা! দিয়! ৫০০২. শত টাকা আদায়, হইয়াছে-_এমন ঘটনাও 
পললীগ্রামে বিরল নয়। কি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ! 


_ কিছু বেশী টাকা হাতে হইলেই খণ দাদন আরম্ভ করিবে নন টাকা 
 লইস্মা এ ব্যবসা করা চলে না-_দামান্য ২*০১০* টাকা লইয়া এ ব্যবস! 
করিতে নাই। একবার যে মহাজন ত্যাগ করিয়া তোমাদ্দিগকে মহাজন 
করিবে, সে আর পূর্ধ্ব মহাজনের নিকট টাকা পাইবে না, বরং পূর্ব 
 মহাজনর! জন্ধ করিবার চেষ্টাই করিবে_সতরাং তোমাদিগকেই তাহাকে 
সময অলময় টাকা! দিতে ছইবে, না দিতে পারিলে কেহই তোমাদিগের প্রতি 
আবাদ বই দিননিগযানিল রজত তির 





. তোমার নিদ্বের টাকা হইলে যেন রীতিমত লেখাপড়া করি রি. 
ঝা হ্যাওনোট লিখিয়া টাকা দিতে এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করিবে। 
স্থদের হার যথাসম্ভব কম করিবে (শতকরা ১.২ টাকার উত্ধ না 
হইলেই ভাল হয় )) বাংসরিক স্থুদ বাকী রাখিবে না, বতদূর সম্ভব, টাকায় 
হউক, ফসলে হউক আদায় লইবে, সুদের সুদ লুইবে ন1। সুদে লে 
ডবলের বেশী আদায় করিবে ন। 1 ইহাই যথেষ্ট, ইহার বেশী বল বা: 
মরিয়া যায়। সমস্ত মূলধন শোধ হওয়ার পর নুদটার 'জন্য কিন্তিবন্দী করিয়া 
লইবে__লোকের উপকারের জন্যই ইহার প্রয়োজন-_আর্ বাঁড়ানই ইহার 
সূল কথা নয়_-এটা লক্ষ্য রাখিবে। আবস্তক হইলে নালিশ করিয়া 
জমি জায়গা বেচিয়াও লইতে হয়-_কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে, কখনও অস্থাবর 
আনিবে না বা কাহাকেও ভদ্রাসনচ্যুত করিবে না। রেজেক্টরীকৃত 
লেখাপড়া ১২ বৎসর পর্ধান্ত জীবিত থাকে? সময়ের মধ্যে টাকার 
নালিশ করিলে চলে। তবে যদি কেহ টাকা! ফঠকি দেবার মতলবে 
কৌশল করেন তাহ! হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্ত তাহারও অনাবর বা ভদ্রাসন 
বিজু করা হইবে নাঃ | 
কম সুদে টাকা দেবার জন্য 0০৫৭1 (07516 ৪৪৩ 
হইয়াছে কিন্তু নানা কারণে তাহা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। 
তোমরাও তোমাদের কোম্পানী রেজিস্ী করিয়া লইতে পার। তাহাতে 
তোমাদের মধ্যে কেহ লোভপরবশ হইলেও টাকাটা আত্মসাৎ করিতে . 
পায়িবেন না। কোম্পানী রেজেক্টরী-কালীন উকিলের পরামশ লও) 
পরামর্শ_কোন এক দেবতার নামে, তন্ত সেবায়েৎ অমুক বলিয়া .. 
টাকা ধার দেওয়া চলিবে। মসজিদ হইলে তন্ত মওয়ালী বলিতে হয্। 
ইহাতেই ২ কাক চলিতে পারে, তবে কোম্পানী রেট ক্রাই ভাল। ৃ 











ূ শিক্ষা সার্থকতা জনে, জানের সার্ক ছ্খ বিখোচনে? যা 
ূর্তাধর্থে। ০, 
বিন যে ধর্বল্থী তিনি যেন সেই ধরি পালন করেন, হ 
র্াপে্গ ুযুক্তি। বাদ কোনও কারণে বিভিন্ন ধর্মীবলতবীদিগের ম 
কোন দৈধ উপস্থিত হয়, উভয়েই কিছু কিছু আত্মসংবরণপূর্বাক কিছু কি 
পরিত্যাগ করিলেই সামীস্ত রক্ষিত হইতে পারে। আড়ম্বরের বশব 
হইয়া অন্ের মনে আঘাত লাগে এরূপভাবে কোন আচরণ না করিলে 
পরষ্পরে মিলয়া মিশয়। বাস করিবার অস্থবিধা হয় না। 
গ্রাম্য দেব দেবী, পীঃস্থান, মঠ- প্রভৃতি ও তাহাদের আসবা 
পত্র সকল গ্রাধানীদের অবস্থার অনুরূপ হওয়া উচিহ-_অমুকের দেব, 
বলিয়া কিছু নাই, দেবতা ত সকলেরই। বাৎসরিক কিছু টাক! দেবাল 
" মসজিদ প্রভৃতির সংস্কার ও আসবাবপত্র সংগ্রহার্থে বায় করিবে। নূত 
' দেবা প্রতিষ্ঠা কর! বর্তমানে অনাবশ্ত ক-_যাঁজা আছে ভাহাও থাকিতে, 
না, যাহাতে_-পুরাতনগুলিই রক্ষা পায় সর্বাগ্রে সেইরূপ চে করিব 
: দেবসেবার নির্দিষ্ট বাবের আয় হইতে কিছু টাকা (অবস্থা ও লোবে 
মতিগতি. বুঝিয়া» যেমন পার). বাচাইবার ( চেষ্টা করিবে। , যাত্র। গা গা 
এ দবও চাই, ইহার বিশিষ্ট আবগ্তকতাও আছে আছে কিন্তু তাই বলিয়া সম 
টাকাই যাত্রাগানে খরচ করিয়! দিও না, কিছু ক্ছি বাচাইবার চট্ট কৰি 
_. এরং. তদ্বারা যাহাতে চরস্ারী ভাবে লেবাপুজা চলে এইরূপ সম্পা 
করিয়া দিবার চো করিবে। লাভজনক ল্পতি না ৷ হইলে € দেবত 








যত লেবাগুজা। চিনি পারে না. তাং, এইটাই বক্ষ করি 
স্বাহা আম আছে তন্বারা সস্কুলান না হইবো তোমরা! গ্রাম্য তহবিল হতে 
গা দিয়া সম্পত্তি করিয়া দিবে পরে ক্রমশঃ টাকা উঠাইযা নইবে। র্‌ 


 সাধাল্সণ 'লেবাশ্রাম-_ একটা সাধারণ দেব-আশ্রম ধা | 
ুক্িমুক্ত। নানা কারণে ভোগ ও পুজা প্রভৃতি হওয়া দুর হইয়া পড়িতেছে 
এরূপ অবস্থায় যদি কেহ কোন কারণে সাধারণ াকুর বাড়ীতে তীহার 
দেবতা রাখিতে চাহেন তাঁহা হইলে তাঁহার নিকট ২১ বি (যেমন 
| নিম হইবে ) জমী লইয়া যাহাতে দেরপ ব্যবস্থা করিতে গার তাহাই করিবে | 
--বদি কেহ সাধারণ আশ্রম হইতে নিজের দেবতা পুনরায় নিজ রাঁটীতেই 
স্থায়ীভাবে লইয়া! ঘাইতে চাল তাহা হইলে তিনি বে সম্পত্তি দিছেন 
তাহা অর্ধেকের অধিক ফেরৎ. পাইবেন না-_এইরূপ নিয়ম করিবে। 


পরামর্শ হাতে কিছু টাকা না হইলে এ সব করিতে যাইও না। 
ডে টাকা হইলে তখন ' আরম্ত করিতে পাঁর। রক্ষাকালী, মনসা, 
: গাজন, ধর্মপৃজা, বারোয়ারীগ্রতথতি সাধারণ পুজা সকলের পাকা খাতায় 
পাক। হিসাব রাখিবে__ইহাতে বাৎসরিক খরচের কিনারে এবং জট টি 

বোঝা ষাইবে। রক স্থানে হিসাব নটকাইয় দিবে। 


খুব বেনী আয়ের দেবোত্বর যে কেবল, চি বি হইবে, 
এবং উদ্ধৃত অর্থকেবল সঞ্মই করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই-সেবা" 
| পূজার অঙ্পহানি না করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় তহবিলে রাখিয়া, কিছু টাকা হ 
অন্ত দেবালয়, জলাশয়, গোচর প্রস্ৃতিতেও ব্যয় করিকে_নরের, মদনের 
ইসা নারারণ তাং তাহাতে পাপ হনে না। রা ১ 











. সঙ্মাজ, পশশানেছ, ও লালিল্দ। 
৪ :সপক্বাজা_-পাঁচ জর এক সঙ্গ বসবাস করিতে বস? রি 1 
ভাল 'জন্তই কতকগুলি বিধিনিবেধের প্রয়োজন, তুমি আমি মিলিয়াই 
দেই সব বিধিনিষেধ বা নিয়মাবলী প্রস্তুত করি (বা আমাদেরই পূর্বপুরুষ 
কোন মহা্ানী ক্তির নির্দিষ্ট নিয়মাবলীই মানিয়া লই) সেই সব বিধি- 
গ্রাব্ করা, যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না সে রিষরে 
লক রাখা: এবং নিয়মভককারীর যখোচিত শা্তি বিধান করাই তোমার 
আমার সকলের কাজ, এক কথায়__সদাজের কাজ | নি | 
_. স্থতরাং "সমাজ মানি না” বলিয়া বাহাছুরী করিবার কিছু নাই__কেন 
না'ঘে স্‌ দিয়ম অনুসারে আমাকে চলিতে বলা হইয়াছে তাহা আমার 
হিতের অন্ঠই, আমি নিজের সর্বপাশ নিজে করিলেও অন্যলোকের 
তাহাতে বলিবার অধিকার আছে, কারণ আমি এমন আদর্শ হইতে পারি 
না ধার অন্ঠেও আমার তায় অসৎ করে গ্বৃতি হয়। ৃ 
আদি দেই নিয়ম যানিতে বাধ্য নই, যাহা প্রতিপান করিলে আমার 
হিভের, পরিবর্তে অহিত হুইবার সম্ভাবন!।: কিন্ত বাস্তবিকই কোন্‌ 
নিরমটিতে আমার হিত্ব বা অহিত হইতেছে তাহা বিবেচনাপূর্বক নির্ধারণ 
ত করাচাই। কিন্তু সমস্ত বিষয়ের কাধ্য কারণ জ্ঞান ত দকলের রব 
না, সেই জন্যই শাস্তনির্দেশ মানিয়া লইতে হয়। সমাজ কেক, মে 
শান্তঘতে আমার দোষে অনুপাতে যথোপযুক্ত দণ্ড নির্দেশ করিয়া ( দেন, 
এমতে সমাজ কাহারও প্রতি অহেতুক রূঢ় নন বরং অন্যায় হইতে 
রক্ষাকারী হিভার্থী বন্ধু--অতএব সমাজ মানিবার আবশ্তকত! আছে। 
কিন্ধ বর্তমান পল্ীসমাজের কথা কোন্‌ গল্ীবাসী না জানেন 1 ছাতার্গ 
বল করিয়া খুঁটিনাটি করিয়া জব করাই ইহার প্রধান কাজ। 























ক... 





পু উহ শ্রনধা, নষ্ঠ বু মূ ॥ কা 
গানে! ্বিদ্বাস-নষটক্ারী পাশ্চাত্য শিল্পার লে : মাষের জাল 
দর্শ গলে “ধন আদর্শ গ্রহণ ). স্থারনি্ঠ কেন্জরশক্রির আভাব ; - 
সঙ্গে লে (মুখাভাবে ), বিচারকের পক্ষপাত দোষ ও. বনইনার ও জ্ 
বিচারপ রক্ষণশীল | ই ৃ 2 
: আমি যে কাজ করিবার জনয অনিক নীনাজিক: ও দি: 
কিন্ত নিজেই সেই কাজ অবাধে করিতে লাগিলাম__আমার অবস্থা ভাল, 
সুতরাং তোমার আর কিছু বিবার যো নাই--ইহাতেই বন্ধন শিথিল 
হইতে আরস্ত হইয়াছে। সমাজ-শক্তি জ্ঞানের হস্ত হইতে ধনের হস্তে 
সাধারণতঃ লোকে “ওতে হয় কি? “কে আমার কি কর্‌তে পারে. 
এইরূপ কথাই বলে। “গতে কি হয়--ওতে যেকি হয় চক্ষে না 
দেখিয়া! তাহা বিশ্বাস করিতে না পারা পাশ্চাত্য ভাবত্রস্থ নাস্তিক্য বুদ্ধিরই 
পরিণতি ফল, আর “কে আমার কি করতে পারে" ইহা বিজ পির 
৮ কিন্তু এ কথ! বলায় কে? | 
 াহার! তোমা অপেক্ষাও গুরুতর অন্তায়কারী হইয়াও তোমার বিচার 
করিতে যায়, সময়ের পরিবর্তন না বুঝিয়। অতি মাত্র রক্ষণশীলতার অযথা 
দোহাই দেয়, সংশোধন-প্রেরণায় কাজ না করিয়া জব্দ করিবার 
অভি্রায়েই অপরাধের গুরু লঘু বিচার করে না, সর্বোপরি যাহারা. 





মাকড় মারিলে ধোকড় হয়” ব্যবস্থা দেয় তাহারাই বলার, 'তাহারাহ | 


মাজের (প্রতি অশ্রদ্ধা জদ্মইক্াা দিতেছে। | 

বিচারক ভ্তাযপরাযণ না হইলে বি তি: বাঁকে নাঃ: 
ক্ষপাত বিচারে সার থাকে না-এ কারণে বাহার! সাজ বা পঞ্চারে রা 
ভার সর কৃ বণিক তাহারা ঘেন কোনযগে পক্ষপাত । 
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| (বাজ এবং অতি নীতা দোথই না টি 
অসার বিচার কার্যা সম্পঙ্গ করেন-_ইহাঁর ইহাই একমাত্র গ্রতিবিধান। 
(পরামর্শ ।_প্রকান্ঠ জনাচারীর দগুবিধান অবস্থা কর্তা, : কিন্তু তাই 
ধর ধু'জিয়া খু'জিয়া ঘোষ বাহির করিতে যাইও.না। সৎ সাহসী হইবে, 
. অন্যার দণ্ডের প্রতিবাদ করিবে । দলাদলী হইতে পারে, তাহাতে ভাবিও 
 না- শেষে ন্যায়ই জয়লাভ করিবে। যো বুদ্ধিমান ও র্তীক বাই 
ৃ সামজিক বিচারের উপযুক্ত বিচারক, 
.. সপক্খগাক্মেত- সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পঞ্চায়েত: সম্বন্ধেও সেই 
এ কথ|। এখানেও যদি পক্ষপাতদোষ-শৃনট উপযুক্ত বিচারক বা বিচারক- 
সংজ্ঘ না থাকেন তাা হইলে ইহাও শ্রদ্ধার স্থলে অশ্রদ্ধা আনয়ন করে। 
. বৈষয়িক বিবাদে তোমাদের কার্ধয, বিনাচ্গ ক্মিটান্ন। যেমন 
| করিয়াই হউক বিবাদটা, মিটাইয়া দিতে হইবে, আদালত পর্যক্ না গড়ার 
ইহাই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া.উচিত। স্বার্থ দেখিয়া লাতের জন্য কাজ 
করিও না, নযায়রকষর্থ ই,চেষ্টা, করিবে।, 
এ: বিচার করিয়া দণ্ড দিতে বাইও.না। শক্তি না থাকিলে শাসন করিতে 
মাওয়া বিড়ম্বনা। দণ্ড তিন প্রকার_-শারীরিক, আথিক এবং সম্মান 
সী তোমাদের প্রথম ছ প্রকার দণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতা নাই ই 
জরিঘানা আদি করিতে যাওয়া আদৌ উচিৎ নদ! “ক্যা 
অমতে চলিলে, তোমরা তাহার সহিত আদান প্রদান সননধ সৎ 
করিতে পার, রি পর্য্্ত 1 রি | 
পন্নীবাসী | যদি সামান্ত খরচে ্ামন্থ নিষধ বিপদ িটাইতে চা ৰ্রং 
যাহার প্রতি তোমার হে আছে, তাহার পক্ষ সমর্থন করিও, কিন্ত বিচারা- 
মনে রসিয়া সে আসন কুলস্কিত করিও না) বাস্তবিক তার বিচার হইবে 
 কমশঃই বিবাদ বিষাদ কমিয় যাইবে, আদালতে আদালতেও কম.দৌড়িতে 














২ কি মিটান। রি র্‌ সি 
হবার কার র উপরেও লেকের রা রি কদশঃ লাগিল 
(বিচারের দিকেই ্রবৃতি হইবে। দও যদি প্রন্ধোগই কর তাহা, হইলে যে. 
তত প্রেরণামূলে তুমি তোমার অবাধ্য পুত্রকে শান কর, ঠিক সেই প্রেরণা- : 
রি ই রা  মমনববোধশল্ত বিচারে কঠোরত| দোষ সং্পর্শ হয় 
এবং ফলে শদ্ধার স্থলে অশ্রদ্ধা আসিয়া গড়ার কাচ যাজিগত রা নাগ ঈ 
জিদ, অভিমান রা৷ সবার্থবশে কখনও এমন কোন: কাজ করিও না যাহাতে 
সমর' গতেও সে. না বুঝিতে পারে যে কারধযটা বা্তবিকই আবারপক্ষে 
অন্থায় হইয়াছিল র্‌ রি 

বুদ্ধিমান ও তায-নিষ্ঠ বাক্তিকেই সালিশ মান করিকে তোমার 
নিজ গ্রামে যদি একপ' ব্যক্তি না থাকেন (আছেন নিশ্চয়ই কিন্তু নানা 
কারণে হয়ত ভাহার উপর তোমার বিশ্বাস নাই ) ভিন্ন গ্রামের ব্যক্তিকে 
সালিশ মান্য করিবে। নিজ গ্রাম ও (আবস্ঠক হইলে) গ্রামান্তর উবে. 
মিলিয়। বিচার নিষ্পন্ন করিবে।  সালিশগণ পক্ষগণের সহিত যত রুম স্থার্থ 
সংবদ্ধ হইবেন ততই সুবিধা, আর এই কারণেই ভিন্ন গ্রামের বোক্ষের 
প্রয়োজন। ধনবান্‌ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌ ও  চরিত্রবান্‌ ব্যক্তিরই প্রন্বোজন 
ধেশী-কেন? সে কথা বলাই বাহুল্য । উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, 
পুরোহিত, রাজ্জকর্মচারী, জমিদার, ধ্শ্যাজক তি বর শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা অনেক সময়ই ভাল সালিশ। সু 


রর তোমাদের কর্তব্য, কেহ ডাকুন বানা ডাকুন নিজেরাই নিছে হইতে রি 
স্থির নিটাইয়া দেওয়া সর্বদা এই ল্য কান করিবে: 1 


ক্ষত জাগায় থে এই ভুল_ হইয়াছে হইয়াছে তাহার আর ই নাই, | 
রাই বোকে শেষ পত্যন্ত মানে নাই এবং যাহার বিচার করি, তবে. 
পথ বা শে নি করিত পারা ষার না” বরা হাস 














7 ৯ ও 








আত্রা, সম্জীন্ল তি আবতক। টি মে 
দল করিবে, মধ্যে মধ্যে অন্তত হইতে ভাল দলও আনাই 
ইহা একাধারে , » আনন্দবর্ধক, লোকশিক্ষক, পারস্পরিক প্রীতিবর্ধক, 
কুচসতা নিবারক' এবং কলাবিস্তার, উৎকর্ষলাধক। পুস্তকনির্ব্বাচন সময়ে 
যাহাতে মানুষের ুমতি হর, শিক্ষ! হয় এমন পুস্তকই নির্বাচিত করিবে। 
ক্কত্তিবাস, কাশীদাস, এবং বৈষ্ণব কাবিাই যে বঙ্গের মূল চরিব্রনিষ্মীত। 
উহাতে আম সঙ কি | 


লা 





টড সৎকার-_বৃতের সম্মান করিবে | কদাচ কোন মৃতদেহের, 


রানের বা গোর্ানের অবমাননা করিবে না। মন্দিরের প্রতি যেরূপ 
আচরণ কর্তব্য-_-ইহার প্রতিও তন্রপ আচরণ কর্তব্য। যে কোন ব্যক্তি 
দেহত্যাগ করিলে যেন তন্দেহ কারে. অবথা বিলম্ব না হয়--যদি খরচ প্র 
না থাকে, তোমাদেরই ফণ্ড হইতে দান করিবে ।--ইহাতে তোমাদের 
প্রীতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িবে, কোন বিষগ্বে তোমাদের বিরুদ্ধ আচরণ 
করিতে সঙ্কোচ হইবে-_ইহা' জনবল দাড়াইবার এবং সাধারণের ঠা 
লাভ করিবার এক প্ররুষ্ট পন্থা | সী 
| পুক্হ্ষান্পকেছ কোন বিশিষ্ট তশ্ম করিলে তাহাকে 
নাকে সম্মানিত করিবে। ভিন্ন গ্রামবাসী তত্রলোকদিগকে 

সভায়, নিমব্ণ করিবে, ধন, জ্ঞান. ও. শক্তি ( জমীদার, মহাজন 
পরৃতি, শিরোমণি, হেড, মার প্রভৃতি এবং রাজকীয় শক্তি 
পীর বািপণ ) কিং যাহাতে সতাস্থ হন, তাহার চা করিবে। 








রাগ বি, রক: ৪, 
ব্রাশ বাবু হীন, ছি, আবীর, রি 


বল বৃদ্ধ; আকস্মিক বিপরপ্র্ত, দনন্টোপায় ব্যক্তি এবং দেশব্যাপক 


দুতিক্ষে পীড়িত ব্যক্তিগণ রা্তবিকই আর্ত। ইহাদিগকে প্রত্যাখা-বিহীন 
মাহাষ্য করিতে হর । বাৎসরিক কিছু টাক। এ বাবতে দান করিধর হক | 
তি অবনত অবশ্য বত রাখবে” | 


অনন্যোপায় বিধবা _ কতগুলি আছেন তাহার ভাবি বাজ 
৬৬ কিছু কিছু মাঁসিক সাহায্য করিবে। (বীঁহারা খাটিতে ূ 
পারেন) তাহাদিগকে চরকা ও তুলা দিয়! সুতা কাটাইয়! লইবে। এ 
হতাঁর দরুণ যাহ! লাত হইবে, তোমাদের দোকানের উচিত আড়তদারী 
বাদে তাঁহাকে দিবে, ইহাতে তাহাদের খাটিয়া খাওয়ার যে আত্মপ্রসাদ 
তাহাও হইবে এব লঙ্গে সঙ্গ অন্নকষ্ট ঘুচিবে-_সময়ে কম্লাদি ও অসুস্থ 
সময়ে এষধ পথ্যাদি দিবে। আত্বক্-স্বজনহীন বৃদ্ধদের জন্যও এইপ 
বাবস্থা করিতে পারা! যার। আীত্রীরামকৃ্। মিশন, বেলুড় মঠ, (হাওড়!) 
বা বঙ্গীয় হিতসাধনমশ্ডলী, কলিকাতা, ইহাদিগকে লিখিলে ইহারাও 
কখন কখন আর্ত্রাণের জন্ত__কম্বল, কাপড়, কখনও বা মাসিক লাহাহয 
প্রদান করিয়৷ থাকেন। 


জান নে জোন রেলে বা. জেলায় ছা উপস্থিত হইলে 
আমর! প্রতি গ্রাম্য গ্রাম্য তহবিল হইতে যদি ৫২ টাকা করিয়। পাঠাই, 
তাহ হইলে সম বঙ্গদেশে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার গ্রাম থাকায় 
খুব কম ছয় লক্ষ টাকা বাৎসরিক দান. করিতে পারি--চেষ্টা করিয়া 
এক দিন আমে ভিক্ষা করিয়া আরও পাঁচ টাকা দেওয়া যাইতে পারে 
সুতরাং এক বঙগদেশ হইতে বাৎসারিক দশ লক্ষ টাকা অনায়াসে যে কোন 
কাছের অন্য দিতে পারা যার। এর সাহাষ্য না করিলে, হণ ছু রঃ 








কিছু কথা নাই - “বর বকা পবন খানে পরে রবে নব 
জা থাকে ৬ 0 9 লি 
ঞ. সঙ্গ বজদেশের চাযোগখোযী ; ১০. কোট ৬ জগ না জমি যয বা 


১কোট ৫. ল্ বিঘা আবাদ য়. তাং খাবার অভাব হ্ইার, বা নর! 
:. তথাপি বেলা গে ভরি খাইতে পাই না। ।. ৃ 


কা 
০০ 


সাধারণ পক্কাব_. 


রব উৎপাদন না | করিতে পারিলে কাজের মত কাজ করিতে পারি বে না 
তাং বাহাতে অর্থ উৎপাদন করিতে পার তথ্যে অবহিত হও। 
মায়ুলী আমনের ব্যথা কর। অনান্য আর বাব উদ . কর। 
দশের দোকান ও ধর্মগ্লোলা এই ব্লরই প্রতিষ্ঠিত কর। .. « 
ৃ গর গ্রামের সাহায্য না পাও, নিজ পাড়া হইতেই, কারা আর করিয়। 
ৃ দীও -জ্রমশঃ সমগ্র পল্লীই তোমাদের মতাবলদী হইবে। 
7 কার্য আরস্তের প্রারস্তে কত জন্ননা কল্পনা করিতেছ, কাধ আর্ত 
. করিয়া দিলে দেখিবে কর্তব্য জিনিষটা এমনই শিমান যে ই ভোমাকে 
| তোমার সর্বাবিধ দৌর্কল্য হইতে রক্ষা করিফে_কেব ৪ মাও জজ রিতা 
ও অধ্বগারচাই। | চর 
"সাদ হীন রি 





না, | নাক নিই 
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1 বা টা শা বোধ কানে খাই পর বা গা ্ রি | 
াঠ, করন । 1) ৃ 


রা | 3 
রত 





. জোগউপকরের নং 
জো পদ্ধতি ধায় 





র্পরের যা কি গিয়া দিলে শে আননে জীবন বানা রমা পু 
চরিতে পারি, এ. অধ্যায়ে তাই আমাদের আলোচা। সংগৃহীত ভোগ 
পকরণ ফি ভাবে তোগ করিলে-পরশর বিরোধ ব্য ন হারাই তা 
ধের বায বির. 








বর হইলে লেস বাল্য গেল কেন? দে একের | 


বিপদ আপদে অন্তর নুষ্ধ ছুঃখ- বোধ, সে. 'একৈকগ্রাপতা, সে সমবেদনা | 
সে ন্ধরিক সহহুতি লোপ পাইবার কারণ কি? | | 


প্রথমেই মনে হয়, বুঝি অর্থের তাৰ বশতঃই এ আব বটে, 
কিন্তু কতকাংশে সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয় । ঠবড় বড় কাজ 
না হয় অর্থাভাবে হইতে পারে না, কিন্তু নিতান্ত ক্ষত স্ষুত্র কাজ বাহা 
২।১* টাকার সাং হইতে. পারে, অনেক স্থলেই দেখি তাহাও হয় না রে 
কেন? ইহার মুল ৷ কারণ অর্থাভাব নয়, তদপেক্ষসা যে আরও এক 
ভন্লানক অভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে ইহা তাহাই_সেই 
প্রন্স্তিল্প অভ্ভানেক্সই ফল। বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তিরও 
ধ্বংস হই: প্ীবসীর চিল খ্ নম উই হট, নষ্ট 
য় গ্রিরাছে। নি না 


ভাহা হন দেখিতে হ বাসীর » “মন ও ধন* উই বা 
কারণ কি?-নানা ক্কারণে আমাদের ধননষ্ট হইতেছে, কিন্তু নন 
বা প্রবৃত্তি ধ্বংস হওয়াতেই তাহার মাতা! বাড়িয়া উপ 
টাকা দেশে থাকা” কথ বলিবার সম ইহার আলোচনা রা, 
একপ ভাবে যননষ্ট না হইলে এত ন্েম্পী 
তথা এত বিসোধ সত হইত না। নী 















২১০ বিঘা জোত অমি ছে, গকরী, বাবা মা 
না া কধিই প্রধান অবল্বন। ১ 1 
- ডঃ টপ নিপল দরিদ্র--একাস্ত নিংস্ব, সাথ মাইল সণ । ৃ | 


; এই তিন শ্রেণীর লোক. লইয়াই : পল্লী_কম বেশী এই তিন 
টের লোক্রেই ৪ অভাব হইয়াছে। কেমন [ করিয়া হইছে, 
ৰ ভাই বলি-..'..... 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন- নিয়েছে টি অরুণ করিয়া থাকে 
দাদ চরতি শ্রেষ্ঠ ইতরস্তানবর্ততে'_.এ নিয়ম সার্বন্ৌম এবং সনাতন, 
ইহার ব্যতিক্রম হয় না। আমি যাহাফে শেঠ -বষিয়া ভাবি তিনি 
_ ষেরপভাবে ষে যে কর্ম করেন আমারও তব্দপভাবে তাস্রূপ কর্ধ করিবার 
_ প্রবৃতি হয়। হুতরাং যাহার অনুবর্তন করা যায়_ইচ্ছা করিয়া জানিয়া 
চি হউক, আর. 









গু ৃ আদশের গোল হওয়াতেই, ষত গোল ারিহে- শুনার | 
শদর্শের সহিত এখরকার দাশের তফাৎ হইয়া গিয়াছে, প্রাচ্য আদর্শ__ 








ভাগ করা বার তু ্লকমে। এক রকম আমি আনে দিকে না 
গাকাইয়া অর্থাৎ অন্ত কাহারও তোগ্য সামগ্রী কাড়িয়া না লইলেও 
ঠাহার ভোগ স্বিধা হিবয়্ে উন্বাসসীন্ন খাক্িস্থা। অর্থাৎ 
চাহার ভোগ করা! হইল কি না হইল সে বিষয়ে না দেখিয়া. 
কবল মাঝ নিজের যন্ধে নিজে শ্বত্র থাকিয়া, বাচিয়া থাকি, 
ভাগ করি। আর এক রকম, অন্ত” দশ জনায় আমার ভোগ সুবিধা | 
করিয়া দিয়া আমায়। বাাইয়। রাখে-ভোগ করায়। প্রর্থস্নডি__. 
াান্নিত্ছেল্স আহ্্কোচ্চ* হ্বিতীন্্রটি আমকে 
প্রসাল্প্খ। প্রথমটার মূল মন্ত্র-আমি, আমার অগ্ই জগত, . 
চুমি থাকিলে না থাকিলে তাহার জন্ত আমার কোন চিন্তা নাই, তবে 
[তটুকু তুমি না৷ থাকিধে আমার নিজেরই থাকিবার অন্থবিধা হয় 
কেবল মাত্র বতটুকু নিতান্ত নইলে নয়, ততটুকুর জন্তই তোমার 
প্রতি আমার মমত্ব. বোধ। আর দ্বিতীটা বলে আমিও থাকি, তুমিও 
থাক, আমিও যেমন তুমিও তেমন, তোমার কল্যাণ, না হইলে, তুমি 
না থাকিলে আমান্সও কল্যাথ হইবে না, আমিও থাঁকিব না_অতএব 
তোমার প্রতি আমার যে মমত্ববোধ আমার নিজের প্রতি নিজের. 
যে মমত্ববোধ তাহা হইতে একটুকুও কম হওয়া চলিবে না). শেষের প 
ঢাবটাই ভারতীয় পাশ্চাত্য (সভ্যতা এথযোজটাই : বলম্বন 
িযাছেন। 3 ২07 








*. সব সময্ষেই বা্াবিক হইলেই যে সাং নক রি ব-তাহও রি 
মর খে: কথা গে বছিব। 88১০ রঃ 


: ছি পাশ্গাত্য সত্য ই বল আর পরী, বাতাই বল 
রা পিজি কয অনায়াসে ভোগ গউপকাণ সংগ্রহ এবং জংলামত্ী ভোগ 

_ কালীন পরস্পরের নহিত অবিরোধি। কিন্তু কি ভাবে ভোগ, করিলে 
এই “অবিরোধ' সম্ভব. হয়, ইছাতেই উবে রক ল্য এক 
ই নামন পতি বিভব রানার 

পাশ্চাত্য আদর্শে অর্থাৎ 'আমার যে যেমন: আছে তেমনি ভোগ করিব 

টা বভীমায়। যেমন আছে তেমনি কর' এই ভাবে ভোগ করিতে হইলে 
আমার নিজের প্রতি ভিন্ন ভোষার প্রতি আমার মমত্ব বোধ, থাকে 
মা তোমাঁকে কিছু দেওয়াতে আমার নিজের কতটুকু ভোগ বাসন! 
_ পরিতৃণ্ড হইতে পারিল তাহাই লক্ষ্য হইয়া উঠেনিনিমস্মই ুল-. 

আন্ত হজ, প্রতিদান হীন কর্তব্য (মমন্ব), বোধ থাকে না। সুবিধা 
ও সামর্থ্য সত্ব, 'একাজ করিতে নাই, করিব না'_-এভাব মনে আসে 
- না, বরং এ কেন করিব না আমি ত কাহারও কাড়ি লই নাই, 
_তোষার থাকে তুিও কর না কেন?” এই ভাবই মন হয়, হুতরাং, 
_ ভোগে বাধা খাকে না। ফলে অতি দ্ণান্লিভ্ এবং অভি 
রঃ ভোগ উভয়েরই পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব হ্য়। ক্রমশঃ নিতাত্ত 
আপনার জনের উপরও মমন্ব (অর্থাৎ উহার যে ভোগ সুবিধা মাঁ়ারও 
. করিরা দেওয়া কর্তব্য এরূপ বোধ ) থাকে না, কাজেই, পবগ্ররেঁ কেউ 
কারু, নয় এরপই ধারণা, হয় ।. পারস্পরিক মমদ্ব, না থাকার, 
(বাপ, ভাই, খুড়া, জেঠা, দাদাঠাকুর, খুড়োমকুর, নাপিত জেঠা, কামার 
খুড়ো, যোপা! দিদি, করিম চাচা উঠিরা যায় _.ফলে সকলেরই গণী নী ূ 
হার তীর প্রতি উ্ব হয় বইযাছে তাই! ..: 
২. 'বিনিমন়্ পক্তির (ধনের, |  আফি'রই. খ্রাবষ্য হ্যা 
এ লালে লই ছবির, অভিমান, 




















আছে, ধন কারার ্ এ এ ক: পরকণান্তের কিন্বা বং 


ভারিনের পরিনাথের নাই--নাদার হ্রী সরা গবনা পড়ি রৌমাদের. 
নিয়স্থানীয়ত। ঘোষণা, করিয়। বেড়াইলেন-_তরাং গার দি 2 
পু নাম বিচ্ছেদ, তীর প্রতি, নিত্য কর্। ই | 


: বিনিগর সামর্থ ন হইলে ভোগ করা হয় না” তাং খারা হই ৃ 


ধন ব্যতীত জীবন বৃথা, ুত্তরাং যেমন করিয়াই হ্উ্ক ধন ডাই, কল রা 
পরম্পরে, অবিশ্বাস, মাল] মৌকর্দম1, দলাদলি বকছে, আজ রঃ ঃ 
| 805০9 ফলে-_শুধ-_বিপ্লব-ৃত্যু 1. রা 


(০৮০০ যথেষ্ট বিনিময় সাদর্থোর (তথ! না, . বারী 


তা শাস্তি পায় নাই $, আমি ভারতবানী বি য্ কথা রা 


রর 'বলিতেছি, তাহ! নগ্ন, তাহাদের সমাজকে, বিভা সা কর, সেও. তাই 


" বসামর্থা না থাকিলেও প্রতিদান কিছু না পাইনা তাহার সহিত 
একত্রে টুকু সম্ভব তাহাই ভোগ কল্সিতে হুইৰে 1ভাইকে (সঞ্চিত 
বত তি প্রতিবেণীর ভোগের শাস্তি | 
দি উদ্ভব হইবে। অতএব তোমার মমদ্ব প্রনারিত বলি এখন, 


০ - দু দু ৮৪ 





: বলিবে। : শাস্তি নাই, তাহার শাস্তি বা. 098০৪ ছুই ন্তরধারীর কোঁধ 
বদ্ধ কপার মাত থে শাস্তির প্রস্তাবে তোমাতে আমাজে অবিরৌধ। 
 আপ্রতিঘব্বীত ঘটে,)দা অন্ত ধারণের আবস্তকই হয় না, মে. আনারিল 
শাস্তি পাশ্চাত্য সমাজ পার নাই__যে পথে মে চলিয়াছে তাহাতে সে. 
“কখনও তাহ পাইবে কিন! নন্দেহ।--ই্হাই পাশ্াত্য সত্যতার পরিণাম! না 


পক্ষান্তরে ভারতীয় সভ্যতা 3 [লেম শাস্তি পাইতে হইলে ৫তামার ৃ 
ও. প্তামার 'একক ভোগ করা চলিবে না, অন্ত সে জুব্ষা! | 











াবীয়কে বন্ধ: করি দের, তিবেশীকে 








ঢা ইইবে বিরোধ বা অশান্তির মুল কি? দেই নল লাল 
উচিত পারিলে লে তবেই শান্তি পাওয়া বাইনে। : 10:17 
্ বিোন্ ুল- তোমার আছে, আমার নাই-_কিঘা তোমার 
মিটি আছে, আমার তেমন নাই-_অথবা তোমার যত আছে আমার 
_ তত নাই” মতরাই শাস্তি পাইতে হইলে--তোমার আছে, আমারও 
আছেঃ তোমারও যেমন আছে, আমারও তেমন আছে, তোমারও রি 
যত আছে আমারও তত থাকা চাই। অথবা তোমার থাকা স্বত্বেও 
আমার সমক্ষে আমার যাহা নাই তোমার তাহা ভোগ কর! চলিবে না। 
_বি-সমই--বিরোধ মূল--সমতাই শাস্তিগ্রনথ | কাজেই পাশ্চাত্য সভ্যতার 
মুল শুত্র, তোমার যেমন আছে তেমনি ভোগ কর, আমার বেমন আছে 
নি মি 
এ আদর্শের অননুবর্তন বা অসহযোগ করিয়া, তোমার প্রাচ্যের, রি 
| 'আমার হুবিধা সামর্থ স্বত্বেও যেমন আছে তেমন ভোগ কর! চলিবে না, 
তোমার সহিত সমভাবে" ষতটুকু সম্ভব হয় তাহাই ভোগ করিতে হইবে নত 
এই-_আদর্নই অবলষন করিতে হয়। . নি ডা 
কিন্তু ইহাতে মুস্কিল এই যে, স্ববিধ ভোগ কাপের ॥ প্রাধ্য 
বাড়াই, সকবের অনায়াস ল্য করা সহজ নয় আবার, পক্ষা গ্রে রি 
কবিধা সাধর্থ স্বত্বেও ভোগ উপকরণ পাহিয়া ভোগ. না কি তত্তৎ 
বিষয়ে নিরত্ত থাকাও সহজ নয়-_হুতরাং এক্সপ. স্থলে অবিরোধে রে 
ভোগ করিতে হইলে, তুমি যাহা ভোগ করিতেছ ( অথচ আমার নাই) .. 
আমাকে তাহার ফি বিনা পাতা ত্যাশার) দিতে হজ হাছে তি 
বিযোধ সম্ভাবনা দূর করে। হি 1. 
ক্ষেত্রে ্ তোদার যাহা ছে তাহার সা ক গে চা র 














 পাইিতেছ, না, রি ত্যাগ: টি ক কাজেই, র সংযত 
রি হইতেছে অতএব এই ত্যাঁগই তোমাকে বৈধ ভোগ করাইতেছে। 
শান্তিকামী প্রাচ্য তাই ত্যাগী বা বৈধ ভোগীর এ এত সম্ান। আইও রে রঃ 
বা সংযত ভোগীই তারতীয় সভাতার আদর্শ। 1:77 
পুর্বে ভারতবা নী স সমস্ত কাই পরতা_সাবয_ ও ত্যাগ নং কত হইত রা $ 
যাবতীয় শিক্ষাদিক্ষা নিম অগুষ্ঠান বিচার বিবেচনা শাসন সম্বীন সবই 
এক লক্ষ্যে প্রবাহিত ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষেই জ্ঞানীকে শীর্ষে অইয়া নির্লিপ্ত 
সংসারী ভাবে জগতে বিস্তীর্দ মযত্বের প্রসার ঘটাইয়া এক, বিরাট_ত্যাগী সদায় 
পরিণত হইয়াছিল-_গৃষী, তপন্থী রাজা, মহারাজ, তুমি আমি, ময়শ! ভোল! 
সকলেই তখন পরার্থপর সংযমী ত্যাগকামী। অধায়ুগেও ভারতের অল্লাধিক এ অবস্থা 
বর্তমান ছিল। আর এখন ? উদ্দাম ভোগ রত--অসংযশী আত্মপর মা ! আদর্লের | 
পরিবর্তীনেই এই চারিত্রিক পরিধর্তন আস্ত হইয়াছে | | 


কিন্তু, এই ঘা সল্লাস্রণ হা, ভোগ হুইও. না টিন 
এমন কিছু বুঝিতে হয় না যে শুকদেবের স্তার় উলঙ্গ এবং কামিনী 
কাঞ্চন কামনা বাসন আদি পর্িরহিত হইয়৷ দেশ শুল্ক সকলকে ধুনি 
জাগাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে,-_ইহার, অর্থ তাহা নম্ব। আমর এই 
জগতের কামনা বাসনা লইয়াই বাঁচিয়া আছি এবং. তাহা লইয়াই : 
কাটাইতে চাই, ইহার অর্থ হজ্ঘত্ত না! নৈ্ধ ভ্ডোগ কল্প 
অন্তর বা অন্যাস্্র ভ্ভোগ, কলিও নাটৈ্ব 
ত্যাগী হ% আন্ত বা. অস্যাক্স তান্রিজ। র্‌ 
হইও শা... পু 8 

কথা হইতে পারে ব্রিক ক্ষেত্রে এ রি অবৈধ, তায আহ 
খাই, করিবার উপায় কি? ক্ষেত্র বিশেষে. ত্যাগ করা, উচিত: কি. 








স তাহা থা বার উপায় কি ॥ বাহ! এ একের র পঙ্গ বৈধ ৰা অন্ত 


টা 

্ 
নি 
দঃ 
ক 





হয়ত অন্ঠের পক্ষে, ভাহাই তার বা ভি পক্ষে রে ন 
বৈধ, সুদলমানের পক্ষে বৈষ আবার দৈনেয়' পক্ষে মাংস মানেই 
 িবিধ। 'এস্সপ স্থলে কোন নিকব পাথর দ্বার! বৈধাবৈধের বিচার 
করা ঘাইবে? ? স্তায অন্তাযবের মূল কোথায় ? বলি শোন, নি 8:8 
হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান এ পাব সামপরদারিক ঈভাবে শ ভাবিয়া 
রঃ রি মানের পক্ষে কি করা উচিত, »_তাই চি কর... ::১::4 
| 3  স্ষটি কর! ও রক্ষা' করাইি মানবের প্রক্কতি দিদ্ধ--ধ্বংস উদ 
রা হইতেই হয়, ধ্বংস হইডে রক্ষা করাই মহুত্তের নিরত কর্ম, জ্ঞানে অজ্ঞানে 
মানুষ সর্বদাই এই কাধ্য করিতেছে। তাই জগতে সমস্ত ধর্োপনেষ্টা 
অর্ধ সময়েই নানা ভাবে এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন, "তুমি উনার 
হিত কর ৮-_ অর্থাৎ, ও যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা কর, নানা 
ভাবে নানা কৌশলে এই উক্তিই বারংবার সমর্থিত হইয়াছে। বেশ, 
সকলেই যদি বক্ষণীয় হয় তাহা! হইলে পুকলেরইত, একটু স্থান চাই). 
. মনে কর, একজন একক একথানা কম্বলে শুইয়া আছে এমন সময়ে, 
অন্ত পাঁচজন আসিল, এমন অবস্থায় কাহারও ত শন করা চলে না, 
সকলকেই উঠিয়া বসিয়া সামঞ্র্ত ভাবে বসিতে হয়-_সামঞ্ত রকষার্থ 
 তাহাকেও সংযত হুইতে হুইল, এই সাম্রস্ত রক্ষণেই জগতের পরম 
_. কল্যান, ইহার ব্যতিক্রমেই যাবতীয় ুক্ব_-অকল্যাণ- -প্রতিদন্থীত্ব তাহা 
হইলে এই লোক রক্ষণ জামক্ন্তই আমাদের * নিকষ পাখয়। যে 
কোন কর্দ নু ববিরুদ্ধাচরণ করে বা. বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
চিত দের তাহাই অবৈধ বা অনা, যাহা তাহা করে না তাহাই 
7 ব্ধৈঝজায় 8:88 2 ৯, 
রি আস্ত গেখ আমর! 'এদন | ভাবে বিবেচনা নে তার | অঙ্গার ছি করিতে | 
কা শা না কি সামজতের জব, তার ভার জান, অনধিক (নকলে 
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 স্থতরাং তো, না য় ানী হও ও বলিলে হা ভোগ না কি টা 
বৈধ ভোগ কর এইক্বপই বুঝিতে হু়। তাহা হইলে অন্তার ভোগ 
ঘেমন অনুচিত, অস্তায় ত্যাগও। তেমনি অনুচিত। তুমি অসামঞ্জস্ত 
| ভাবে ত্যাগ করিলে, স্তর অ- সামন্ত ভোগে বৃত্তি দেওয়া হয় 
_ ভাহাও করিতে নাই, তাহা ন্তায়, হাতেও সমাজের ম্দ এ 
হইতে পারে না । | 


মা স্থলে আবার, প্রশ্ন ইত পারে কা ক ত্ষ 








রড আও টাল লন নার ই? 


2 এ ০০8 হা সিযানেরে উদ ৮222 বর ৫ 


জকষপতি :. সউ 
বর্ম ॥ মনে কর। রমেশ এক (জা: 'গোঙাপ ৬ চু খরায় বিচারক আধার 
সই বর সম কারাবাস মগ] দিলেন, আমা নাসিডে | 
' হইয়াছে) আবার একজন সিরকা একজন, লোকের রণ করিয়াছে তাছার ৭ 
দিন কারাবান হইরে--আমর! বিতোছি দডটা বড়ই অন্য হষ্াছে-_অর্ধাৎ, আয়ও 
রঃ বকগী শাস্তি হওয়া উচিত ছিল-). উভর ক্ষেত্রেই সামগ্রদ্য রক্গিত হয় নাই, দোষে। 
্ সহিত শাস্তির অনুপাত রক্ষা হযজনাই বলিয়াই আমর! কথা; বলি। সর্ববাধ্যেই উট 
এইরূপ-ন্যার, অনার, বৈ নে উচিত, হচিত এই সামগস্ত রক্ষার উপরই রি 
ও নির্ভর করিতেছে ৃ রি ড 


উট ঘড়ই, আন্তঃ 


ও পরোক্ষ ফল আছে। কোন কর্মের অনুষ্টানে পরত্ক্ষে অনামগ্রস্ত 
, না ঘটলেও পরোক্ষে যদি বিপরীত হয়) তাহা নির্ধারণের উপায় কি? 


ইহার উত্তর লেই তই ভানীর আদর। । প্রত্যেক, কাধাই নানাবিধ 
ৰর কারণের ফল জাবার শ্রত্যেক ফলই' (নানাবিধ ঘটন। টাবার কাঁরণ।, 
ৃ এই. ওতঃ শ্রোত সনবন্ধের মধ্যে বে চান 
তাহার পরিপন্থী একমাত্র ্ঞানীরাই অর্থাৎ হাহারা মনত বিষয়ের ভাল: 
সি মন ছুই দিকই দেখিতে পান, পারিগীর্থিক কারণ মমূহের উত্বমরূপ 
লাজ করিতে পারেন, কাধ-কাবগপদ্ বুিতে পারেন--্াহারাই 


লকষ্যাভিমুখী আবার কোন্টী 


41073 


৯857 পরীবাঙল র্যা 
সহজ বাবাও নয-সকলের পক্ষে সা নয়, হতরাং সে ক 
চিন্তিত না হইয়া, নির্দীত কর্ম কর আদেশ পাঁজন কর, বরের 
 অঙ্ঠান কর। বুদ্ধির দ্বারা না. হয় আারণই দেখিতে : বৈ 
| কিন্ত ফলেত সেই অগু্ঠানই কাম্য । ' আমি বুদ্ধিহীন হইগাও অর্থ: 
| ইহাতে “কেন ক্ষতি হ্ইবে, কি ক্ষতি হইবে” সামঞ্রন্ত অসামঞ্জন্তের সঃ 
| হেত, কি, তাহার ফলের ব্যতয়ে | কি প্রত্াবায় ঘটিতে পারে, এত শত 
না বুঝিয়াও যদি “চুরি করিব না” বলি, তাহা হইলে আমারও যে ফল। 
কমান তুমি এ সব “কেন ও কিংয়ের” তত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়াও যদি 
বল শ্চুরি করিব না” তোমারই সেই শেষ, এক জায়গাতেই, ফল 
একই। সকলের সব জিনিষ বুঝিবার সুবিধা! সামর্থ থাকে না, ধীরে 
স্থির, বিশেষজ্ঞের নিকট উপদেশ ন| পাইলে অনেক গময়ই উল্টা 
উৎপত্ি হইয়া দীড়ায় _সেই ই বি বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর 
করাই ভাল। *. রি 
কোন কার্য্ের ফলাফল কপ হয়, কিস তাহাকে ক্ষযাতিমুখী 
রাখিতে হয়, এ সমন্ধে হিন্দুশান্্কারদের কতদূর দুরঘৃষ্টি ছিল তাহার 
একটু সামাস দৃষ্টান্ত দিতেছি,-_( হিন্দুর লক্ষ্য পরম্পর অবিরোধ--শাকি, রি 
সতরাং সে দেই লক্ষ্যেই চলিয়াছে ) হত 
মনে কর, রাম একটি পুক্ষণী কাটাইল। সেপুকী ছে গার 
আমি তাহাতে বল আনিতে যাইতেছি এমত স্থবে তাহার একটু | 
| পরার করিবারই কথা ার র আমিও নাহ, আদীকেই ২ বঝাকেন 




















. পতামার রে বহসারেইহ ঠা তায় অনার সত কি  ল্। ন এ টা 
 খুষই প্রবল উভয় দিক আলোচনা করিবার নামা সে নে মি তত খরার 
গং বাসে বত হাই করিতে নাই। : ২ 





তাহা দিন জল অ দি | 
নাই কেন? ৮.ুতরাং আমীরও ক্ষোতের উর হওয়া অস্থাতারিক নয়। 


প্্ী 


নিতে ; হইতেছে, আনাই বা | দিবের একটা - 





হিস শান্তকার কি হুদা ফৌশলেই তাহার গর্ব ও আদার ক্ষোত . 
, উই নিবারণ করিয়াছেন দেখুন_ রর 
ছিনু বলিলেন, ুষ্রিণী গ্রতিষ্ঠা না করিলে তোমার ও বা জ্ল ্ 





রর অন্ত লোকে ব্যবহার না (করিলে, তোষার পুষ্করিণী দেওয়া নিরর্থক, 
ইহাতে তুমি পরলৌকিক: কে! 


কান  উপকামুই পাইবে না। *. মাজকে 
বলিলেন-_নমপ্রতিটিত পুককরিণীর জল ব্াবহার” করিতে নাই-_তাহা র্‌ 
করিও না--»এখন রাম পুষকরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়হস্তে বিনীত, 





ভাবে বলিলেন “তোমর! ইহার অল ব্যবহার করিয়া আমার মঙ্গল লাধন 


কর)” বাম দিয়া গর্বিত হইতে পাইলেন না, আমি লইয়া কষুন্ব 


. হইলাম, না, আমাদের মনে মনে বিরোধ উপস্থিত হইল না_-প্রতিষন্দীত্ব 


'্জাগিল না--শাস্তি অব্যাহত রহিল। কি টকা ডানে: রব 
সামগ্রন্ত রক্ষিত হইল। 
িন্ুাসীের ু প উ  ধই, দ্র | 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেগন্ন ভোগ উপকক্ হৈ, 
কোনচীই বা! অবৈ্ব? কোন বৈহ, ভোগোপ- 
কল্প ক্ষিব্দপ ভাবে ভোগ না কন্লাস্্ অনৈহ্থ 
ভোগ হইস্ব! আইতেঙ্জে এ সব জানিবাল্প 


উপাস্স কিঃ পূর্বেই বলিয়াছি প্রতি কর্মের তন্ন তন্ন করিয়া 
বিচার পূর্বাক নির্ধারণ কর! আমাদের প্ীয় ব্যক্িরই' বুদ্ধির অতীত : 


: বিষয়, সৃতরাঃই এ ক্ষেত্র উপার কি1-_ইহার কোন সর উপায় ছা 


কিনা -_আতি সহজ উপাই আছে, বলি শোন-_. 





« জল রি 





পুরি বণিাছি যাহা: রর রঃ বু রী 
বি বিয়োধ উপস্থিত: না করে, লেই, কাপ ভিন বৈধ: ক. 
আত্ম সেই. উপকরণ লী লে? শাওন না কলকল 
ভোগ কল্লিলেই টবর্ধ ভ্ঞাম্ছে ভোগ করা হয়। পানের . 
সামখ্যাহুসারে ভোগ দীমাও ইতর বিশেষ ধটে। কোন ভোগ উপননের : 
কতটুকু ভোগ করা বৈধ, আর নিকগায ঞাগ করাই বা বৈধ” । 
একটা উদাহরণ দিতেছি 7 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পুত্র ্ বী: পুত্র উরে হি একই বে, 


ঞকই বেঞে, খই মেসে বা কাত করিল। * এখন বৈফব 











৯ শিলের চরম: উই ও চারু শিম! রি নার এই চার শিপ রত যারে 
বিশিষ্ট বিলাদ উপকরণ: 1.  ভোগেচ্ছাই যদি শ্াভীবিক হয় তাহ! হইলে এই চারু শিল্প 
টির যানে ভোর করা বা ভোগ করিতে ইচ্ছা করা! অগ্তার হইবে কেন? হুতযাং-.২ 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় বরক্যের কথা কেন; বিলাস ভ্ব্যাদিও বৈধ স্বোগোপকপণ-_ * 
ঢাঁকার মসলিন, কাঙ্খীরের শাল, মুশিদাবাদের হস্তিদত্তাদি ভিনিসের ঝাঁড়। 
ইটালির- মা্ব্েলের ব্যাদি, প্রাচ্যের আতরগুলাব, পাশ্চাত্যের অডিকোলন 
্যাজেওার সবই বৈধ ভোগোপকরখ। তবে একটা কথা আছে,__ইহীর ব্যবহার হদ্দি 
আমার আত্মীর পরিজন বন্ধু প্রতিবেশীদিগের সহিত বিরোধ জন্মায় তার? হইলে, হা 
তখনকার মত অবৈধ! কিন্ত বিরোখের হেতু কি1--ভাহাদের নাই, 1জাখাঞাছে । 
বেশ, তাহা হইলে, হয় দেই দেই সানীর প্রচ বাড়ায় তাহ! অনার্স রত্য করিয়া 
কেই তোগ গা বিধা করিয়া টির াতিন খন জর ৪ টু বাবিবে না। | 








শা 





ধু নি কে ব্বান হাবহারিক রে 





যদি রোগির ভাবে দিতে নী তাহাতে তাহার দোষ কি রং 
মোরতিই ত জীবের শ্বাতাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেই ভ আর ৭ 
চলিবে ন! সাঁমজন্ডের হিসাব রাখিতে হইবে, তাহার উঠ্নরেই স্তা় 
অন্তায়ের নির্ভর-_এ ক্ষেত্রেও, বৈষ্ণব যদি, সীমা লবন মা কমিরা থাকে 
সামগ্রস্ত রক্ষা! করিয়া থাকে, তাহ! হইলে গে কিছুই, ন্তায় অবৈধ করে 
নাই। কিন্তু কেমন করিয়া “জানি যে. “বৈষব' লীষা রেখ! লঙ্ঘন... 
করিয়াছে কি করে নাই_তার এক মাত্র পরিচয়__সে যদি তার 
পরিবার পরিজন আত্মীয় প্রস্ৃতিকে তুল্যভাবে তাহার. নিজের মত: 
ভোগ-স্থবিধ। দিতে পারিয্া থাকে, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে দে. 
সীমারেখা পজ্বন করে নাই। “বেটার বাপ মরে ঝুঁড়ি বনে বেটার মাথায় 
ফরমেসে তায না হইয়া থাকে, যদি বাপ বেটা উভয়েই ফরমেসে 
তাজ ব্যবহার করিতে পারে, তাহা! হইলে সে নিশ্চয়ই করিবার যোগ্য-- 
এবং তাঁর করাই উচিৎ, না করিলে সামাজিক হান বরং তাহার | 
প্রতাবায আছে। 

সুতরাং দেখা চিজ আপনার জন সকলকে কাই 
তুলযভাবে যতটুকু ভোগ” করিতে পার! যায় তাহাই বৈধ ভোগের সীম! 
রেখা, কিন্তু বিনিময়ে কিছু না পাইয় অন্তের সহিত ভোগ করা অর্থাৎ 
তাহাকেও ভোগে ভাগ দেওয়! বিনা মমতায় হয় না--তাই স্মআক্ 
ন্বোন্ধে সীন্মাব্র উপপজ্ই, স্মান্ডিলল সীমা শিতনা ৃ 
ককে। ডি 
বধ ভোগ,  পীচজনকে লইয়া সমভাগে ভোগ ফিতে প্লট ঃ 
মমদ্বের বি্ততি ঘটে-্মামিব্ের প্রসারণ হয়। কাজেই বিরোধ 
প্রতিদীত্ব কমিয়া বায়__একমাত্র বিনিম্মস্মহই মূল বাপ 
না, কাজে কাজেই ভুদি আমি, ইতর ভ়, ধনী দি সকলেরই সহিত 


7. হি তং ছি 8, রী টি 
রর 














ও বলে পরের বে হে ম্পনে রর: মিনি বিদি চি 

কির, এক প্রাণতা আসে,_শাস্তি অধ্যাহত থাকে, ৬ জন্কই 
: 'নুস্যত্ব অর্থে পরারথপরতা-_বিশ্বমানবের হিতৈষিনা। মম . বোঁধের 
তি বস্তির ইহাই চরম ফল-_ইহাই মানবের চরম কল্যাণ । : লা, রঃ 
বধ সকলেরই এই মম বোধের তি বিন্ৃতি ্টরাছিল। 


কিন্তু নানা অহাগুষ কর্তৃক নানাভাবে বারংবার" হ্হা এরি | 
নে মানব সমাজ কখনও পূর্ণ ভাবে ইহা পালন করিতে পারে নাই। 
_ দলাদলী, জাতিত্, ঈর্ষা বিদ্বেষ, 'প্রতিবদীস্ব, অবৈধ ভোগ স্পৃহা অল্লাধিক 
রর , চিরকালই আছে! এবং তবিস্যতেও থাকিবে কিনাকে জানে ! * | 


কিন্তু জগৎ যে কবে--চির শাস্তিধাম হইয়া উঠিবে তাহার নধর 
আমাদের : উদ্দেস্ত নম্ব--আমর! একদা যে শাস্তিটুকু পাইকাছিলাম, 
কেনই বা তাহা গিয়াছে, কি করিলেই বা সেই একদা প্রাপ্ত শাস্তিটুক 
ফিরিয়া পাইতে পারি তাহাই আমাদের আলোচ্য। বর্তমান, অবস্থায় 
আমাদিগের অতি বিস্তৃত মমত্ব-বোধ সম্ভবপর নয় এবং শক্তি বীনতার 
দরুণ অপার হওয়ার, অট্বধও বটে। এন্সপ, অবস্থায় সমগ্র জগতের 
কথা না ভাবিয়া, নিজেদের কথ ভাবাই যুক্ত রা 


পুর্বে দেখিয়াছি, “আপনার জন, সকলকে লইয়া, চি জাঁক 
অর্থাৎ তদের স্হ্ ভাগে তোগই, নিরোধ রর ক্ছে। এক্ষণে 














৯, মানুষ, প্রাতিস্াত্বি করিবেই,- প্রতি করাই তার াভাবিক। 
এপ অবস্থার উ প্রনৃজির মোড় ঘুরাই! দাও। এখন সে তোখের প্রতিষন্দী্ব 
| করিতেছে, বৈধমার্গ আরম্ভ কর। বিশদ কাছরং রিটা 2 সস 
নল কাজা ২ 
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ভোগ-পদ্ধতি ১৭ 


'আপনার জন* ও *ভাগে-ভোগ* এই কথা দুইটি বুঝিতে পারিলেই 
মামাদের বিষয়টা পরিক্ষার হইয়া আসিবে | 

হৃদয় হইতে আন্না বলার উপরেই 'আপনার' 'পর+ নির্ভর 
করে। যে কোন ভোগ্য বস্ত লোকে তাহার পুত্র পরিবারকে ন! দিয়া 
একা ভোগ করে না, তাহাদের ভোগ বঞ্চনায় তাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ 
হয়, উহার] তাহার “আপনার জন” অর্থাৎ উহাদের প্রতি তাহার মমত্ব 
আছে। একট মমতা সমস্ত গ্রামে প্রসারিত করিতে পারিলে, গ্রাম 
থানিকে হৃদয়ের সহিত “আমার গ্রাম” বলিতে পারিলে, বিরোধ নষ্ট 
হয়, আপদে বিপদে সুখ দুঃখে পরম্পরে মিলে মিশে জীবন যাত্র! নির্বাহ 
করিতে পারা যায়। নচেৎ “আমার দেশ* আমার গ্রাম” বলিয়া 
উচ্চ চিৎকারে গল! ফাটাইয়া ফেলিলেও পারম্পরিক সঙ্ানুভূতি হইতে 
পারে না__হইবেও না। নিজের স্ত্রী পুত্র বাতীত, দাদা ভাই, খুড়ো 
জোঠা, ভাইপো ভাগিনেয় দূরাত্মীয়, বন্ধু, ভক্ত ভূত্য, গ্রামবাসী লকলকেই 
“আপনার জন' মনে করিতে হইবে । 

কিন্তু উচিৎ হইলেও, মন হইলেও, বাবছাব্রিক ক্ষেত্রে সকলকেই 
যেসমান ভোগ স্থবিধা দিতে পারা যায়, তাঃ যাম্ন না। তাহা 
যায়ও না_-যাওয়ার অবশ্কও নাই। অধিকারী ভেদে ভোগ-ভাগের 
সাকা ও প্রন্ছাক্ উভয়েরই তারতমা হয়। | 

কালীচরণ প্রশ্ন করিতেছেন_-আমি রোজ লুচি থাই, গ্রামের 
ময়স। বাউরী তাহা পায় না--অতএব ছু'খানা কম করিয়া খাইয়া 
ময়সাকে পাঠাইয়! দিলে, কিম্বা আমি গাড়ী চড়িয়া যাই, আমার গাড়ীতে 
ময়সাকে একদিন বেড়াইয়! আনিলেই তাহার সহিত অবিরোধে ভোগ 
অর্থাৎ ভাগে-ভোগ কর! হইবে না কি? 

কালী এখনও ভাগের তোগ মন্দার্থ বুঝেন নাই_অধিকারী ভেদে 
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১৮ পল্লী-মঙ্গল 


ভোগ ভাগেরও তারতম্য হইবে। আর ময়সার যে শ্রেণীর অভাব, 
তাহার সেই শ্রেণীর অভাব দূর করাই অবিরোধ রক্ষার উপার। 
তুমি গাড়ী চড়িতেছ বলিয়া ময়সা' তোমার প্রতি হঈর্যান্থিত হয় 
না, নে যদ্দি কেহ হয়ত, তুমি ধনবান অন্ত ধনবান হইতে পারে। 
সমশ্রেণীস্থ, সম-পদস্থ সম-অবস্থ। সম্পন্নের মধ্যে প্রতিঘন্দীত্বের তীব্রতা 
অধিক, ধনবান ও গৃহস্থেও হইতে পারে কিন্তু তীব্রত। তত অধিক 
হইবে .না-ম্ৃতরাং তুমি গাড়ী চড়িতেছ বলিয়া ময়সা তোমার 
গ্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে না, তাহার সহিত তোমার ভাব-বৈরিত। 
জন্মিবে না, কিন্তু যদি তাহার ঘরে চাল না থাকে, সে খাইতে ন! 
পায় উপবাস দেয়, আর তুমি লুচি ভাঞ্িয়া খাও, ময়রার সহিত 
তোমার বিরোধ অবশ্থজ্ঞাবী। এক্ষত্রে ময়সাকে গাড়ী চড়াইয়। নয়, 
চাল পাঠানই তোমার ভাগে ভোগ বা অ-বিরোধ রক্ষার উপায়। 

অধিকারী ভেদে ভোগ-ভাগের মাত্ব। ও প্রকার ছুই-ই ভিন্ন হয়__ 
আবার নৈকট্যই সঙ্গত দাবীর প্রথমাধিকার প্রতৃতি-_নিরূপণ করে। 
পিত। যদি পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই তৌগ করেন, পুত্র যদি পিতাকে 
বঞ্চিত করিয়া নিজেই ভোগ করে, কেমন হয়? নিকট বলিয়া উভয় 
পক্ষেরই ভোগে উভয় পক্ষেরই দাবী অধিক কি ন1?--কথায় বলা 
অপেক্ষা দাবীর প্রথমাধিকার প্রতৃতি চিত্রে বুঝিবার সুবিধা হইবে 
বলিয়া! একটা চিত্র দেওয়া গেল 7 


[ চিত্র পরপৃষ্টায় দেখুন ] 


ভোগ-পদ্ধতি ১৯ 
প্রথমেই “আমি? বিন্দু হইতে আরম্ভ কর-_ 


বিশ্ব হিতৈবিণা 





বিচারকালীন ইহার সহিত ণ্অবস্থানের, কথাও ভাবিতে হর। 
নিকট অবস্থান হেতু অধিকারও বেশী। মামা দূর গ্রামে বাস করেন, 
এক্ষেত্রে তাহার সহিত সংস্পর্শ কম হওয়ায়, বিরোধ সম্ভাবনাও কম। 
আমার এক সহোদর ভাই মান্দ্রাজ্জে স্থারীভাবে বসবাস করেন, দূর 
অবস্থানহেতু তাহার স্থথ ছুঃখের সহিত আমার স্থখ-দুখের সংস্পর্শ কম 
হওয়ায়, আমার নিজ গ্রামেই আমার যে এক নিঃসম্পর্বীয় এক 
প্রতিবেশী বাস করেন, তাহার সহিত সদা সংস্পর্শ হওয়ায়, তাহারই প্রতি 
সহানুভূতি বেশী আসে-_অসহানুভৃতিতে বিরোধ সম্ভাবনাও বেশী। 

ইহার অধিক এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু বলিতে পারি ন!,_ 
মোটের উপর মমত্ব বোধ সহ চলিলেই_মঙ্গল। আমি শাল 
গায়ে দিয়! চলিয়াছি, সঙ্গে খুড়া মহাশয় ছিন্ন ভিন্ন মোটা লুই গায়ে 
_-কেমন সঙ্গত! কেমন শোভন !! তবে কাহার প্রতি ঠিক কি 
আচরণ করিতে হুইবে তাহার একটা সাধারণ হিসাব দেওয়! যাক 
না-_হৃদয় হইতে “আমার” খুড়া মহাশয় বলিতে পারিলেই, তৎপক্ষে 
কি করা উচিত অনুচিত আপনিই স্থির হইয়! যায়ঃ হদয় হইতে 'আমার' 


২০ পল্লী-মঙগল 


বলার উপরই মমস্ব সীমার অস্তিত্থ, আর এই তোমার “আমি”, খুড়ার 
'আমি'র সহিত যতই এক হইয়। যাইবে, যতই এই সীমা বন্ধন গণ্তী 
সকল তুলিয়া লইতে পারিবে, তোমার 'আমি' বৃত্ত যতই প্রসারিত 
করিবে, ভোগে যতই সমতা আনিতে পারিবে, ততই অবিরোধ, ততই 
কল্যাণ, ততই শাস্তি । আর,__ 

এই ্ভাগে-ভোগ” তুমি যে দয়া করিয়া করিতেছ, কৃপায় ভিক্ষা 
দিতেছ তাহা নয়, তোমার নিজ প্রয়োজনার্থেই--তোমার নিজের 
শান্তি রক্ষার্থেই তুমি এরূপ করিতে বাধ্য, তোমার দান যে আস্তে 
গ্রহণ করিতেছেন ইহাতেই তুমি কৃতকৃতার্-এইক্রপ্প সন্লেল 
হালাই-_ প্রত অবিরোধ স্থাপনে সমর্থ। তাহা হইলে__ শাস্তি 
রক্ষার, অবিরোধ রক্ষার উপায়-_-বিরোধ কারণের--উচ্ছেদ কর! 


বিরোধ কারণ--“তোমার আছে আমার নাই......' ইহারই 
উচ্ছেদ করিতে হয়।. স্বতরাং এমত স্থলে__ 

“যে ভোগ উপকরণ সকলেরই অনায়াস-লভ্য কেবল মাত্র 
সেইগুলি ভোগ করাই প্রশস্ত (কিন্তু ইহা সন্যাসীদেরই 
সম্ভব, তোমার আমার নয় । ) 

আমরা গৃহী, আমাদের পক্ষে সীমাবদ্ধ ভোগ উপকরণই 
শ্রেয়১--আর যখন এ সীমাবদ্ধ ভোগউপকরণও অনায়াস 
লত্য নাঁই,ৰিনা প্রতিদান প্রত্যাশায় অর্থাৎ মমত্ববোধ 
সহকারে, পূর্বেরাক্ত মন-ধরায়, তাহা ব্যক্তিক্রমে ভাগে-ভোগ 


করাই কর্তব্য-_ 
আর যে ভোগ উপকরণের ভাগে-ভোগ চলে না অথচ 


ভোগ-পদ্ধতি ২১ 
ভোগ করা অনিবার্য তাহা কাহারও সমক্ষে না হইয়। গোপনে 
করাই বিধি। | 

ভোগ্য সীমাবদ্ধ হইলেই ভোগে সমতা! আসিবে, এই সমতাঁই 
শান্তিপ্রসূ। বি-সমই-_বিরোধ মুল) ছন্বিহীন শরস্তিরক্ষার 
ইহাই একমাত্র উপায়। 


[ কার্যযক্ষেত্রে কি কি করিলে ইহা কথপ্চিৎ সম্ভব হয় অগ্রণীর ইঙ্গিত 
বলিবার সময় তাহা বলিয়াছি।] 

ভোগ লাঁসনাাই জীবের স্বাভাবিক স্থতরাং_-আমি তোমার 
ভোগ খর্ব করিয়া নিজে ভোগ করিতে গেলেই তুমি আমার প্রতি বিদ্বেষ- 
পরার়ণ হইয়া উঠিবে। আবার আমি তোমার ভোগ বিষয়ে উদাসীন 
থাকিলে__অর্থাং আমার যেমন আছে তেমন ভোগ করিব--তোমার 
যেমন আছে তেমনি ভোগ কর, আমি তোমার ভোগ খর্ব করিতেও 
চাই না, পক্ষান্তরে তোমার ভোগ করা হইল কি না তাহাও দেখিতে 
চাই না-_আমি তোমার বিষয়ে ভাল মন্দ কিছুতেই নাই--তাহা বলিলেও 
চণ্লবে না-তাহারও ফল তোমায় আমায়, ধনী দরিদ্রে বিরোধ। তুমি 
ধনী দশ হাজার টাকার মোটরে চড়িয়া পাচ হাজার টাকার শাল গায়ে 
দিয়া মুক্তা পোড়ার চু দিয়া পান খাইতে খাইতে রাস্তা কীপাইয়া 
চলিয়াছ--আর আমি অন্নাভাৰ ক্রিষ্ট দরিদ্র, তোমারই বাটার ধারে 
ময়লার টবে নিক্ষিপ্ত তোমারই চিবান ভাটা তুলিয়া চিবাইয়া আমার 
কষুল্িবৃত্তি করিতেছি । তুমি আমাকে কিছু মুখ্যভাবে এ অবস্থায় আন 
নাই সত্য কিন্ত তথাপি আমি যে তোমার প্রতি চাহিয়। দেখিতেছি 
মনে করিও না যে সে, কেবলই ভিথারীর আর্ত চক্ষু--তোমার ওদাসীন্তে 
তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ রহিল-_-সুর্যোগ পাইলেই-যুদ্ধ বিপ্লব 


২ পল্লী-মঙ্গল 


73018108719) রূপে জীথা দিব। যে লগ্ন সহরে সসাগরা! ধরণীর 
বাণিজ্য নতশীর, সেই স্থলেই দরিদ্র শ্রমজীবির অন্নসংস্থান সমস্তা কি 
গুরুতর; যে ফ্রান্সের প্যারী নগরী সৌন্দর্য্যে বিলাসে ধর1 রাজধানী-__ 
যেখানে হীর! মুক্তা পান্নার ছড়াছড়ি সেই হ্থলেই দরিদ্রের তৃূমধ্যে পয়- 
প্রণালীর ভিতর বাস, অন্নাভাবে ক্ষীণ, শীতে মুমূর্যু এবং তথায়ই 159 
11196870198 লিখিত হয়--উৎকট ভোগের এই উতকট বৈষম্যচিত্র যেন 
আমর! ভুলিয়! না যাই-_ন্ুতরাং সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে নিজের 
ভোগের জন্ধ অন্ত কাহারও ভোগ ক্ুঞ্জী কলা দুলে 
কথা, ভতন্িক্ক্সে উদ্বীষ্ীন থাক্চিলেও হেই 
নিল্েম্ম আসিতে, ভাব ইবল্লিতা জন্মিতে, 
্াজেই শ্র্প €বজিতাল্প উত্তন্ধ হইবে, হ্ৃতরাং 
সুবিধা সামর্থ্য সত্বেও প্রতিদানে কিছু না পাইয়াও অন্তের ভোগ সুবিধা 
করিয়া দিতে হইবে । তবেই--তোমাতে আমাতে, ধনী দরিদ্রে প্রকৃত 
ভ্রাতৃভাব ( বিচ্ছেদরিহীন মিলন ) জন্মিবে। ইহাই মানবের চরম কল্যাণ 
- ইহাই সমাজ-বন্ধনের চরম উৎকর্ষ । 


বর্ধমান ০7-00-07619600 বাঁ অসহযৌগ আন্দোলনের মুল প্রেরণা ব1 
51101002] 5109 ইহাই। কিভাবে, কিরূপ মনের ধারার ভোগ করিতে হইবে, 
ইহা। লইঙ্নাই প্রাচ্য প্রতীচ্যে দ্বন্্ । নচেৎ বাক্তিগত ভাবে মানুষ মামু হন্দনাই। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মন-ধারার সহিত অনহযোগই, প্রকৃত 13077--09-01028:8010 
প্রাচ্য সংযত ভেগের স্থলে পাশ্চাত্য উদ্দীম ভোগের আদরশ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই গোল 
হইয়াছে-_-পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাই মানুষে মানুষে এ তীব্র ছন্দের-এ তীব্র 
অশান্তির উৎপত্তি ঘটাইর়াছে, ইহ! হইতে মুক্তি লাভই মুক্তি । শুধু ভারতের কেন? 
ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সমগ্র মানব জগতের ইহ! হইতে মুক্তি লাভই-__ 
কামা, ইহাই জগতের-__3818,0102, 


ভোগ-পদ্ধতি হত 


ছিন্ন ছ্ছিলন বটে যখন প্রাচীন ভারত দেশমঙ্গল দেখেন নাই, 
সমষ্টির মূল ব্য্টি এবং বাষ্টির মঙ্গলেই জগত মঙ্গল--এই ভাবেই বিশ্বের 
মঙ্গল দেখিয়াছিলেন ; 30:5158] 0 0 86986 ভারতের নীতিতে 
স্থান পায় নাই__দেশগত, জাতিগত বা ধর্শগত মঙ্গল নয়--সনম্মগ্র 
জগত্ভেন্প জীন্বগত্ সঙ্চলই তাহাচ্ছেক্ লক্ষ্য ছিল। 
কিন্ত হিত করার অর্থ হিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে “অহিত হইতে 
না দেওয়া |” 

সে সময়ে শ্বচ্ছন্দ বসবাসের সরল উপকরণাদির অতি প্রাচূর্যবশতঃ 
পারস্পরিক ভোগ প্রতিদ্বন্দীত্ব তিরোহিত হইয়। সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় 
কলাবিদ্ভাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছিল সঙ্গে সঙ্গে অনাবিল শাস্তিও 
অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ কালে অনাবশ্তরকের দরুণ অনভ্যাস 
বশতঃ এই অহিত হইতে না দেওয়াটা, দয়াধন্মের ( মমত্ববোধের ) 
বিরুদ্ধ বলিয়া ধারণ! হওয়ায় সেই উদার সরল সাত্বিক জীবমন্গলকামী-_ 
ভারত নিজ মৌলিকত্বরক্ষার্থেও অসমর্থ হইয়া পড়িল । 

কিন্ত ভারতের মূল প্রেরণা এখনও অব্যাহত, এখনও তাহার মমত্ের 
প্রসার ( অপ্রাচুর্যজনিত অভাববশতঃ সঙ্কীর্ণত! প্রাপ্ত হইলেও ) লুপ্ত হয় 
নাই__এমত অবস্থায় প্রাচ্য আনয়ন করিতে পারিলেই সে আবার 
জগতে এক মহা উদ্দার “জীবমঙ্গলকাঁমী”--মৌলিক সভ্যতার আদর্শ 
প্রতিঠিত করিয়া সকলকেই সাত্বিকভাবে ভাবাপন্ন করিতে সম্্থ 
করিবে। যদি কখনও সমগ্র বিশ্বে দ্বন্থবিহীন ভ্রাতৃপ্রেম সম্ভব হয়, 
তাহা এই ভারত হইতেই উদ্ভব হইবে, কারণ ধাহা শাস্তির মূল--তাহা! 
ভারতীয়ের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত--ইহাই আশা ও আনন্দের কথা ।__- 
সত্যই ভ্ভাল্লত এখনও “ছিন্ন পৌক্সবন্নন্ত্রী 
ভুন্ি হুন্য ।% 


২৪ পল্লী-মঙ্গল 


গাস্চাভ্যি সভ্যতা ভারতকে শাস্তিমার্গের সাহায্য করে নাই। 
বিস্ুত মমত্রপথে কিছু দেয় নাই__বরং ভারতের বিশ্ব লক্ষোর সন্ী্ণতা 
সাধনই করিয়াছে । জগদ্ধাত্রীকপুজক ভারতের সীমাবন্ধ দেশাত্মবোধ গ্রহণ 
শ্লাঘার কথা নয়, তবে অসিত হইতে না দেওয়াটাও যে একটা ধর. 
অনেক অকল্যানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে ইহাই জানাইর! দিয়াছে-_ 
পাশ্চাত্য সংস্পর্শে ভারতের ইহাই চরম লাভ। বিজ্ঞানের পূর্ণন্ঞানেই 
17070109ও আবার জ্ঞানের দর্শন পাইবে--18871987। 44820101876 
চ্চ1151999 প্রভৃতি দূর অবস্থানের তিরোধান ঘটাইয়া, মানুষকে মানুষের 
নিকটবত্তী করিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি বর্ধন করাইয়া 
এককালে দমগ্র মানব সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেই 
হইবে। সুতরাং জড়বিজ্ঞানটা কিছুই নয় ওকথা বলিও না, কিন্ত 
[07019 ষে ভূল করিয়াছে তুমি যেন জড় বিজ্ঞানের উন্নতি কাঁরতে গিয়া 
সেতুল করিও না। 


188::0796এল্ল ভুলল-সে ভোগ-উপকরণ-সংগ্রহ স্বৃবিধার জন্য 
দেশাত্বোধ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তাহা অবিরোধে ভোগ করিতে হইলে 
ব্যক্তিত্বের যে মমত্ব বিস্তৃতি-_-অর্থাৎ অসামধ্যত! স্বত্বেও যে বিনা 
প্রত্যাশায় ভাগে-ভোগ প্রয়োজন, সেটার দিকে লক্ষ্য করে নাই! কলে 
1870709এর প্রতি দেশে ধনী দরিদ্রে (1489০০৮ 080)এ * এল ছন্ৰ, 
অন্বাভাবিক 73019105155 সর্বত্রই উদ্ভব হইয়াছে । 


তুমি যেন আত্মহারা হইয়া সেই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ 
করিও না, যর্দি কর অগ্ধ না হউক, শতাব্দী অস্তে তোমার দেশেও 
30189518এর ভীষণ তাগুৰ দেখা দিবে--ধনী দরিদ্রে ইহার 


অধিক ছন্দ হইবে । 


ভোগ-পদ্ধতি ২৫ 


সর্বদাই স্মরণ রাখিও পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী শম্তজ শিল্পজ 
প্রভৃতি যাবতীয় ভোগ উপকরণের প্রাচ্য করণে জড়বিজ্ঞানের 
উন্নতি অপরিহার্য কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী বাধাশৃন্ত 
আত্মভোগে প্রবৃত্ত না হইয়া, প্রাচ্য প্রথানুষায়ী-_বৈধভোগে_ 
প্রবৃত্ত হওয়াই সর্বাঙ্গীন কুশলের ( ভোগোপকরণ সংগ্রহের ও 
অবিরোধ ভোগের ) প্রককষটপন্থ। ।__ইহাই প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সম্মিলন । 
ইহাই স্ব-হিতৈষিণা, “ম্বদেশ-ছিতৈষিণা”, ইহারই পূর্ণ বিকাশে 
_নম্সগ্র বিশ্ব হিতৈজঅলী। 


আচ দানে 





অগ্রণীর ইঙ্গিত 


এতক্ষণ আমরা যাহ! আলোচনা! করিলাম তাহা! “তত্বের কথা” 
কি ও কেন'র* কথা--ভাল মন্দ বিচারের কথা। এক্ষণে অত 
বিচার করিয়া বুঝি আর না৷ বুঝি, কি কি কাজ করিলে আমাদের 
প্রাচ্য প্রথা মত চলা হইবে--তাহারই দু'একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত 
নিদর্শন লইয়। আমর! বিদায় গ্রহণ করিব। 

আমর! দেখিয়াছি-_বৈধ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভোগেই শান্তি। বিরোধ 
মূল--“তোমার আছে আমার নাই ।* তাহা হইলে সকলেরই (সকলের 
না হইলেও অন্ততঃ অনেকেরই ) আছে, এরূপ ভাবে ভোগ উপকরণের 
সীমা ঠিক করিতে হয়। এখন তাহা হইলে (সকলের পক্ষে না 
হইতে পারিলেও ) অনেকেরই পক্ষে (ধাহা অনায়াদ লত্য, ততটুকু 
প্য্য্তই সীম! হওয়া উচিত। এ 

বর্তমান অবস্থা অন্যায়ী-_-আমর! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একটা সীমা নিদাশ 
করিলাম। (ধনবানের কথা তুলি নাই, কারণ তাহাদের 'খ্যাও 
কম এবং আবশ্তক স্থলে একটী অনুপাত করিয়া লওয়ার কঠিন হইবে 
না।) মাসিক পাঁচ শত টাকা স্হায্রী আম নাই এমন 
ংপারফেও আমরা গৃহস্থ বলিয়াই ভাবিয়াছি। মনে রাখিতে 
হইবে, আমরা পরী ও ছোট ছে সহরের কথাই আলোচন! 
করিতেছি, তবে বড় সহরেও এ সব করা অকার্ধ্য নয় বরং 
করাই উচিত | বড় না করিলে ছোট করিবে কেন? 


ভোগ-পদ্ধতি ২৭ 


ভোগ্য-সীম। 


পৌনমাক পল্রিচ্ছদ- 

আড়ম্বরের বশবর্তী হইয়া অনাবস্তক বাব (19611) বৃদ্ধি অন্গচিত ) 
কাপড় চাদ্রই যথেষ্ট £-_তা”সরুই হক আর মোটাই হকৃ। 

কাপড় চাদর আমার বাড়ীতে যেরূপ প্রস্তুত হইবে আমি তাহাই 
পড়িব সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বল! নিরর্থক। বিদেশ গমন কালেই 
জামার আবশ্বক। 

শীতকালে ছোট জামাই যথেষ্ট দামী দামী শীতবন্ত্রের কোট,সার্ট, 
আলখেল্লা (0০৪৮ 0০8৮) অনাবশ্ুক। গাত্র বস্ত্র ২০-২ টাকা 
অধিক মুলোর নিম্্যয়োজন। পরিচ্ছন্্তা দোষের নয় আড়ম্বরই দৌষের। 
মোটামুটি কথা, কাটা! কাপড়ের পোষাকের যত কম ব্যবহার হয় 
ততই ভাল। 

আংটির সাধারণ সার্থকতা, কোন সময়ে হঠাৎ বিপদে পড়িলে 
কাজে লাগে--১৫২ টাকার বেশী হওয়! নিশ্রয়োজন। পল্লীতে বসিয় 
সজ্জার জন্ত আংটী ব্যবহারের কোন সার্থকতা নাই। ঘড়ির সোণার 
চেনের আবশ্ক 1ক 1-_রেশমী কারইত যথেষ্ট। 

সোনার বোতাম একেবারেই পরিত্যজ্য--ইহা কেবলই বিলাস। 
সাধারণ ঝিনুকের বোতামই সুক্চির পরিচায়ক । 


শ্নেম্েে লি 

সাধারণ কাপড়ই যথেষ্ট_গ্রামান্তর গমন কালীন সেমিজ পড়া 
উচিত--নান1 রকম অদ্ভুত অদ্ভূত বডি, ব্রাউক্ত, জ্যাকেট একেবারেই 
বাহুল্য। শীতের দ্রিনে একটা মোট! জামা ও একখানা ২০২ টাকার 


২৮ পল্লী-মঙ্গল 


অনধিক মূল্যের গায়ের কাপড়ই যথেষ্ট। গৃহস্থ বাড়ীতে শাল 
দৌোশালার আবশ্টকটা কি? 

সজ্জার সময়-_মুশিদাবাদী ২*২ টাঁকার অনধিক মুল্যের গরদের 
সাটাই যথেষ্ট। €০২ টাকার পাশাঁ ১০০১৫*২ টাকার বারাধসী 
একেবারেই নিরর্থক। ন্বর্ণাতণের বাহুল্য ও দুষণীয়__ 

এক ভরির শাখা, পাঁচ ভরির অনন্ত, চার ভরির কঠাভরণ, কাণে 
ছু”টা ফুল, নাকে সামান্ত দামের নীলা চুনি পান্না পোখরাজাদি যাহ্‌ক 
বসান একটী নাককাটা, সাকুলো বার ভরি সোনা_-চরণে যাবক, 
সীমন্তে সিন্দুর_ইহা ভিন্ন সতী লক্মীদিগের সাঙ্গ সরঞ্রাম__নিরর্৫থক 
অভিমান প্রস্থ, আাড়ম্বরমূলক, দ্বন্দোভবকারাী । 

। আগ্ঠাশক্তি সতী শিরোমণীর অংশ ধারিণী জননিগণ, তোমরা কি দশ বৎসরের 
জন্য এ সামান্ত তাগ স্বীকার করিতে পার ন| মা । তোমাদের যে সকল বহুমূলা 
তৈজনাঁদি আছে, দশ বংসরের জন্য সে সব পেটিকায় আবদ্ধ কর, পরে যদি ইচ্ছা হয়, 
উপযুক্ত বুঝ, তখন বাহির করিও । ] 

এ প্রথা প্রচলিত হইলে “কন্যাদায়” সমন্তার অনেকটা সমাধান 
হইবার আশা করা বায়--€সটাঁও যে বিশেষ আবশ্তক হইরা পড়িগ্াছে। 
সতা সমিতি করিয়। বিবাহের ব্যয় কমিবে না, উদ্দাম ভোণ 'কিতে 
ব্যয় কমিতে পারে না-_সীমাবদ্ধ হইলেই কমিবার সম্ভব । 


আহাল্র_ 
নিত্য আহার__গুপ ভোগের অন্তর্গত স্থতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা 


বল1-_অবাস্তর। 
ক্রিয়। কাণ্ডেশাক ডাল চচ্চড়ি ঝোল বা কালিয়ার ২ খানা 


মাছ, অল্প কিছু ভাজা! ও চাটুনী (প্রতোক এক প্রকার ), দই, ক্ষীর, 


ভোগ-পদ্ধতি ২৯ 


অর্ধ পোয়া এবং যে কোন এক প্রকার মিষ্টির ১ বা ২ টাই যথেউ | 
গৃহস্থ বাঁটাতে বহবারস্ত পরিণামে ক্লেশপ্রদ। 


নিজ বাঁজীল ভিভল্ল্ শেক আবে আ £- 


বাটার সব ছেলে মেয়েকে একই রকমের কাপড় চোপড় দিবে। 
তোমার ছেলে হয়ত একটু ভাল পড়িতে পাইত, তা হইল না। 
নাই বা হইল ?__-চকচকে পোষাকের চেয়ে মন পরিষ্কার থাকাই যে 
বেশী দরকার। বাটীতে যে কিছু থাগ্ দ্রব্য হ'বে, ভূত্যদ্দিগকেও তার 
ংশদিবে। পরিমাণে কম হকৃ না, তাতে ক্ষতি কি? * 


উতপহল ভ্রববযাঁছি মম হগজে- 


প্রতিবেশীবর্গকে কিছু কিছু দিলেই বা। পুরোহিত, মওয়ালী, ঘাট- 
ওয়ালা, দাই চৌকিদার, নাপিত, বন্ধু, প্রতিবেশী, প্রভৃতি কে, কাহাকেও 
বাছু'টা ক্ষেতের শাক, কাহাকেও ব| চারটা গাছের আঁম, কাহাকেও 


* এক £ পরিবারের মধ্যে ভোগে সামা থাকে । অ-সম ভোগেই ঠাই ঠাই হয়। 
এই অ-সম ভোগ প্রবৃত্তি ঘটাবারও কারণ এ পাশ্চাত্য ( ভোগে-ভাগ শূন্য ) 'অবাধ 
ভোগ" এবং তং-সম্ভৃত (যদি কিছু ভাগে ভোগ কর! যায়, তাহা যেন ভিক্ষাই দেওয়| 
হইতেছে, এইরূপ ) মন ধারা । ভোঁগ্য দীমাবদ্ধ ন| হইলে__ভোগে সমতা না থাকিলে 
হাজার "ভাই, ভাই, ভেদ নাই ভেদ নাই” বলিয়া চিৎকার করিলেও একান্নবর্তী 
পরিবার থাকিতে পারে না,--পারিবেও নাঁ। দাদা ভাইয়ে সহানুভূতি থাকে না 
থাকিবেও ন।1 “দাদার পাতে সরে ভুধে, আমার পাতে জলো” কিন্বা দাদ! তুই গরুর 
জাব দে আমি ভোঙ্ন খেতে যাই, আর ন! হয় আমিই ভোজ থেতে যাই, তুই-ই গরুর 
জাব দে'--হইলে বিরোধ অবশ্যন্তাবী | 

[ একান্ববর্তী পরিবারের ভাল মন্দ ছুই দিকই আছে, কিন্তু বর্তমানে তাহ! 
আমাদের বিচাধ্য বিষয় নয়-_সে কথ! "মানুষ হও” নামক পুস্তকে বিচার করিয়াছি।] 


৩০ পলী-মঙগল 


বা একটু জমীর গুড় দিলে তোমার কিছু 1.7. ক্মম্বে না, অথচ 
তুমি উদাসীন না থাক্‌লে, তাহারাও তোমার বিপদে সম্পদে উদ্দামীন 


থাকিতে পারিবে না। 


তত্ত্ব তল্াছে- 

গৃহ জাত কাপড়ই দিবে : কাপড় না থাকে তুলা দিবে। এটা 
অবস্ঠ লজ্জার কথা -_ কিন্তু বাজার হইতে কিনিয়! কাপড় দিয়া সে লঙ্জা 
নিবারণের আবশ্তক নাই। আগামীতে যেন কাপড়ই দিতে পার, তদ্বিষয়ে 
অবহিত হবে। 

জশাক জমকে তত্ব পাঠান”র সার্থকতা কি ?__এক হাড়ি 
মিষ্টি তা' বাতাসাই হুক, আর যাই হক্‌, পাঠানই যে যথেষ্ট_আম 
সন্দেশ প্রভৃতি সাধারণতত্বের খরচ তিন টাকার বেশী হওয়৷ বাভুল্যের 
পরিচয় মাত্র, বিশেষ তত্বের খরচও দশ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। 

[দি কেহ তোমার বাটীতে ইহার অধিক পাঠান, এই পরিমাণে 
রাখিয়া বাকীটা ফেরৎ দেওয়াই সঙ্গত__পাঠাইলেও ফেরৎ হয়, ইহ! 
জানিলে তবে পাঠান বন্ধ হইবে। ] 

ান্ন লীহন্মে-দি স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকেন এবং কোন 
আত্মীয় বন্ধু তৃতীয় শ্রেণীতে যান, তুমি তাহার সহিত তৃতীধ শশ্রণীতেই 
যাইবে। শারীরিক অন্ুস্থতা ছাড়া, অন্ত কোন কারণেই জামাদের [70601 
0188৪ (মধ্য শ্রেণীর ) উপরে যাওয়া সম্পূর্ণই অন্ায়। সাধারণতঃ 
তৃতীয় শ্রেণীই যথেষ্ট। পায়ে হাটিয়াও যাওয়া! যায় এমত দূরত্বে 
পুরুষের পক্ষে সম্মান রক্ষার জন্ত গরুরগাড়ী বা! পান্ধী করিয়া যাওয়! যোল 
আনা অবিবেচনারই কাজ । 

এতটা কর্ত্বে পারলে--এতটা সংঘততাবে চল্তে পারলে, তবে 


ভোগ-পদ্ধতি ৩১ 


আবার প্রাচ্য ভোগ প্রথায় অত্যন্ত হওয়া! হবে। কেহ করুন 
বা না করুন তাহা দেখিবার আবহ্তক নাই, গতানুগতিক হওয়া 
নিপ্রয়োজন। 

কিন্ত মনে করিলেও, অনেক সময় তা পারা বায় না--চাল চলনের 
বশে চলিতে হয়। এই চাল চলন' বদলাবার ভার-_খার! বড়, তাদের 
উপরই বেশী। ভাল মন্দে তারাই বেশা দায়ী, কারণ ছোটদের বড়দের 
“চাল চলনই” অন্রুকরণ করতে হয় যে। আবার সমাজে যার প্রভাব 
যত বেশী, বড়ও তিনি তত। 

তুমি শিক্ষক-_ছাত্রের৷ তোমারই অন্থকরণ করিবে। তুষি বড় 
উকীল, বড় ব্যারিষ্টার, বড় ভাক্তার বড় জমিদার ছোটরা 
তোমাদেরই অনুকরণ করিবে। তুমি বড় চাকৃরে অধীনস্থেরা তোমারই 
অনুকরণ নিরত। তুমি ভদ্র তুমি শিক্ষিত, তুমি গ্রামের দা ঠাকুর, 
(বা মিঞা সাহেব) গ্রামবাসীরা তোমাদেরই পোষাক পরিচ্ছদ, হাব 
ভাব, ক্রিয়া কাও, তত্ব তল্লাস, সাজ সজ্জা, বিলাস ব্যমন, আরাম 
আমোদ সকল [ববয়েরই যথা শক্তি অনুকরণ করিবে। তুমি সহর 
প্রবাসী ভদ্র- গ্রামস্থ ইতর শদ্র আপামর সাধারণ কম বেশী তোমারই 
অনুকরণে মত্ত। এইরূপেই সহরের “চাল, গ্রামে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। বর্ভমান যুগধন্মে তোমরাই যে বড়, তাই বলিতেছি তোমাদেরই 
সব্ধাগ্রে আত্মশুদ্ধি আবশ্যক । 

দেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার; খদ্দর পরিধান; কার্পাস 
উত্পাদন; ও দশের দোকান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদিগকেই 
প্রথমে আীমাবন্জধ ভ্ডোপ প্রর্থ। অবলম্বন করিতে হইবে ) 
নমচেশু পত্যযম্ডল্র মাই । তাই বলিয়াছি পল্লীবাসী সুহ্বৎ 


৩২ পল্লী-মঙ্গল 


তোমার কর্মক্ষেত্র তুমি নিজে আর তোমারই বা: "*ম'--আর সাফল্য 
তোমারই হাতে? । কিন্তু পারিবে কি? 

তোমার এই সব কার্যের আরম্ভ অনারম্তই, তোমার চিত্ত গতির, 
তোঁমার সাফল্য অসাফল্যের, তোমার কর্মশক্তির পরিমাপক মানদও, 
_ তোমাকে চিনিবার নিকষ পাথর । 

নে শ্মোহেক্স পথে ছুটিস্বাচ্ছ তাহা হইতে 
প্রত্তিনিল্র্ত হইতে পাল্লিবে কিঃ-ছি পাল? 
তোন্নাঁল শুভ্ভ5 তোদ্মাল্প বহশ্পেন্র শুভ অত 
জে বিশে কল্যান !-এই-ই আমাদের শেষ কথ|। 





১ম পরিশিষ 


বিপদের-_প্রথম সাহায্য 


জলে ডোবা» “আগুনে পুড়িয়৷ যাওয়া, গলায় দড়ি দেওয়!, 
ভিড়ে কিম্বা! ধোয়াতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া! প্রভৃতি হঠাৎ বিপদ আপদে, 
চিকিৎসক উপস্থিত হইবার পূর্বে, আমরা নিজেরাই যাহাতে রক্ষা 
করিতে পারি সেটা জানা থাক1 ভাল, কারণ অনেক সময়েই চিকিংদক 
উপস্থিত হইবার তর সর না। 


জনেন ডো 


বত শীন্ব পার নিমজ্জিত ব্যক্তিকে জল হতে ভাঙ্গায় আনিয়া! তার 
কাপড় চোগড় আল্গ! ক'রে দাও ও তা"র মুখের ভিতর যদ্দি কোন 
আবজ্জন! থাকে তাহা বাহির করে দিয়ে তাকে উবুর করে তার ডান 
হাতের উপর কপাল রেখে শোয়াও। এইবার তার বুকের নীচে একট! 
ছোট পাতলা বালিশ দাও। রোগীর নীচের দিকের পাঁজরার উপর 
হাত রেখে, তিন সেকেগড ধরে তা'র পিঠে চাপ দিতে থাক। তা'রপরে 
তাকে ডান কাত কর) তিন সেকেও পরে আবার উবুর করে 
শোয়াও যতক্ষন পর্য্স্ত তার গেটের ভেতরকার জল বের হওয়া বন্ধ না হয় 
ততক্ষণ এইরূপ করতে থাক। এতে শ্বাস প্রশ্বাস ফিরে আসবার 

কৃ 


হ পল্লী-মজল 
সম্ভব, যদি না আসে ক্ুত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ধার যে প্রণালী আছে 
তদহ্ুদারে কাজ কর। এ প্রণালীর কথা নীচে লিখিয়া দিলাম। 
জল বা*র করবার জন্ পায়ে ধরিয়া! ঘোরাণ এঁভৃতি যেন কখনও ক'রো 
না-_বড় পরমামুর জোর না থাকলে তর এতে : : ধীচে না। 

নিশ্বাস প্রশ্বাস চল্লে পর (তার আগে ন%) শুকনা কাপড় 
চোপড় গরম কম্বল বেশ করে গায়ে জড়িয়ে দাও, এইবার গরম জলের 
বোতল, কিম্বা ইট খুব তাতিয়ে, কাপড় মুড়ে, কিম্বা বালির পুটলী 
থুব তাতিয়ে, কিন্বা স্া কড়া তাতিয়ে,-_পায়ের তলায় সেক লাগাও ।-_ 
আর তাকে অল্প গরম তুগ্ধ কিন্বা চা' খেতে দাও । 


ক্রুতিম স্াস প্রশ্বাস বহাবাবল প্রণালী 


অবিলম্বে রোগীকে উবুর করে শোয়াও এবং বালি হক, কাপড়ের 
পুটলি হক, য! ইক দিয়ে তার মাথাট। একটু উ"্চু করে রাখ । 

রোগীর মাথা সাম্নে রেখে এক হাটু পেতে তাঁর কোমরের কাছে 
লস। তোমার হাত ছুথানি তার পিঠের শেষ পাঁজরার হাড়ের উপর 
এমনি ভাবে রাখ বে তোমার বুড়া আঙ্গুল ছুটী যেন প্রায় মাজার উপর 
শিরর্দাড়ার কাছে এসে পড়ে । 

এইবার সামনের দিকে ঝু'কিয়া আস্তে আস্তে নীচের .ক হাতের 
উপর চাপ দাও, চাপ সম্ভব মত ধেন হয়।--এতে নিশ্বাস বেরুবে। 
এইবার তোমার হাতের চাপ কমাবার জন্ত ( সাম্নের দিকে ঝৌোকার 
চেয়ে তাড়াতাড়ি) পিছু দিকে বৌক,__কিস্তকোন সময়ই হাত তুলে নিও 
না, মিনিটে ১৫ বার হিসাবে ক্রমান্বয়ে এইন্প করতে থাক-_-সময় সময় 
একঘণ্টা পরেও রোগী জীবন পায়। অধীর হয়ো না। 


বিপদের প্রথম সাহায্য ৩ 


[ শুধু বইয়ে পড়ে রাখলে, দরকারের সময় কাজে লাগাতে পারবে 
ন!। পাঠশালের ছেলেদিকে মধ্যে মধ্যে এ বিষয় শিক্ষা দিবে। তাতে 
নিজেরও চষ্চা থাকবে তাদেরও শিক্ষা হবে । ] 


শ্বাস রোধ 


যদ্দারা শ্বাসরোধ হয়েছে অবিলম্বে তা" দুর করে ফেল, কিন্বা রোগীকে 
দেখান হ'তে স্থানান্তরিত কর, আবশ্তক হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস 
প্রশ্থাস বওয়াবার চেষ্টা কর। 

গলায় কিছু আটকাইয়া গেলে, রোগীকে জোর করে হা করিয়ে 
( তর্জনী) আঙ্গুল দিয্পে তা" বার করবার চেষ্টা কর। যদি নাপার, 
রোগীকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে, তার পিটে সহ করতে 
গারে এমন জোরে ছুই একটা ধার! মার । খুব সম্ভব বমি করে ফেলবে-- 
তারপর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বওয়াবার চেষ্টা কর। 


গলায় দড়ি দেওয়া 


দড়ি কেটে দিয়ে দেহটাকে আন্তে আস্তে নামাও-_-যেন ধুপ করে 
ফেলে দিও না। গলার দড়ি সাবধানে খুলে বা কেটে দাও। তারপর, 
কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাম বহাবার চেষ্টা কর। 

কোনরূপ বিষাক্ত গ্যাসে বা ধোয়াতে দম আটকাইয়া গেলে-_. 
একখান ন্তাকড়া ভিজাইয়া তোমার নিজের নাক ও মুখ বেঁধে ফেল। 
তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে রোগীকে খোল! জায়গায় বার করে নিয়ে 
এস, চারিদিকে ভিড় জমতে দিও ন1। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস 
বহাবার চেষ্টা কর। বাতাস কর। 


৪ পল্লী-মঙ্গল 
| €. 
মুচ্ছ। 
ভয়, ছুঃসম্বাদ শ্রবপ, উৎকণ্ঠা, হূর্বলতা, অনাছার ( হিষ্টিরিয়ার 
কথা পরে বল্ছি) প্রভৃতি নানা কারণে মৃচ্ছ? হতে পারে। 
রোগীর কাপড় চোপড় আনা করে দাও। বাতাস কর। চারি- 
দিকে লোক জমতে দিও না, কারণ খোলা হ্থাওয়ার খুব দরকার। 


রোগীকে চিৎ করে শোরাও- মাথা (শরীর অপেক্ষা ) অল্প নীচু করে 
রাঁখ। মাথায় বালিস দেবার দরকার নাই। 

নাকের কাছে 13791110-8210 ধরাই যথেষ্ট; চোকে মুখে ঠা! 
জলের ছিট! দাও) কাপড়-চোপড় আল্গা কর, জাম! খুলে দাও | 
পেট হ'তে পা পধ্যন্ত গরম কম্থল দিয়ে ঢেকে দাও-_-এবং পায়ের তলায় 
গরম জলের বোতল ব৷ স্তাকড়া গরম করে সেক লাগাও। অন্ন অল্প 
করে গরম ছুধ থাওয়াও। ধাতি প্রভৃতি দিয়ে দাত খুলবার কোন 
দরকার নাই।-_-এর চেয়ে গুরুতর মুচ্ছায়, কারণ অনুসন্ধান ক'রে, 
তারই চিকিৎসা করতে হয়। সুতরাং চিকিৎসক ডাক। 


মাথায়-_ আঘাত 


রোগীকে চিৎ করিয়া, মাথার তলায় সামান্ত উচু : বস্‌ দিয়া, 
চুপ করিয়! শোয়াইবে-_নড়া চড়া করতে দিও না। মুখ দিয়ে কিছু খেতে 
দিও না-_দুধ জল কিছুই না। চিকিৎসক ন' আসা পর্্যস্ত এই অবস্থায় 
রাখবে ।--অনেক সময়ই মাথায় চোট লাগলে রোগী স্তম্তিতের মত হায়ে 
থাকে--এ অবস্থায় ফত শীদ্র পার চিকিৎসক আন্বে। বাতা করবে। 
ঠাণ্ড। জলের জলপটা দিবে, বরফ দিতে পারলে ভাল হয়। 


বিপদের প্রথম সাহায্য £ 


সন্দি গর 


প্রায়ই বযস্থ লোকের হ'য়ে থাকে। রোগী অর্ধ অজ্ঞান বা অভি- 
ভৃতের ন্তায় হয়। শ্বাস প্রশ্বাম ফেলতে কষ্ট হয়-বিশেষ নিশ্বাস 
বেরোবার সময় ঠোট ছুটি কাপতে থাকে সময়ে সময়ে হাত পা অবশও 
হয়ে যায়। 


মাথা অল্প উচু করে--রোগীকে চিৎ করে শোয়াও। ঠায় রাখ, 
জল, দুধ, কিছুই খেতে দিও না ।-_বাতাঁস কর, চিকিৎসক ডাক। 


মগী 


রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। মুখ নীল বর্ণ হয়, সময় সময় মুখ 
দিয়ে লাল পড়ে--এধং হাত পা আছড়াইতে থাকে । রোগের সময় 
সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসে-_এবং 
একটু পরেই কাজ কর্ম করতে পারে। সময়ে সময়ে কিছুক্ষণ পরে 
আবার হয়। যাঁদের উপধ্যপরি ছু"বাঁর আক্রমণ হয় তাদের খুব সাবধান 
থাকা দরকার। 


রোগী যেন জিবটা কামড়াইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হবে-_ 
রুমালের এক কোঁণে একটা মোটা! গিট বীধিয়! সেইটা ঠাতের মধ্যে 
দিলে আর কামড়াইতে পারবে না। কাপড় চোপড় আলা করে দাও। 
গলার আর বুকের উপরকার কাপড় চোপড় খুলে দাও। বাতাস কর। 
মাথাটা! অল্প উচু করে ধরে রাখ। অনেক সময় চামড়ার গন্ধ নাকে গেলে 
মুগীর থিচু'নী কম হয়-_চামড়া শেকাও-_জুতা। শেকাইলেই চল্বে। 


৬ ' পল্লী-মঙগল 


হিন্টিল্লিস্র 


প্রায়ই স্ত্রীলোকের হয়। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়, 
মাঁটীতে মুখ রগড়াইতে থাকে, কাদে, হাসে, চিৎকার করে, হাত পা 
ছোড়ে_-সমস্ত শরীরটা যেন চেড়ে চেড়ে উঠতে থাকে। (মৃগীতে 
রোগী কখনও চিৎকার করে না) আক্রমণ অবস্থা কখনও বা ছু" পাঁচ 
মিনিটও থাকে, কথনও বা ছু চার ঘণ্টাও থাঁকে। উপযুযপরি আক্রমণ 
হয়__দিনের মধ্যে ১০1১৫ বারও হয়। 

চোখে মুখে ঠা জলের ছিটা! দাও। বাতাস কর। গোলমারট 
একটা পিন বা ছু'চের ডগে বিধিয়া আগুণে গোড়াইলে ধেয়া বাহির 
হবে, তী ধোয়া নাকের কাছে ধর, কাগজের ধোয়াতেও সারে; 
৪1061117% ৪৪1/এর শিশিতেও কাজ হয়। 

দাত খুলবার জন্য 'তাড়াতাঁড়ি করে! না--জোর করে ধাতি গ্রভৃতি 
দিয়ে কদাচ দীত খুলতে যেও না, বা হাত পা! অযথা জোর করে ধরে 
রাখতে গিয়ে রোগীর কষ্ট বাড়িয়ে দিও না। 


কানের ভিতর 


ছোট পোঁক! বা পিপড়ে ঢুকলে সরিষার তৈল (সহা হয় এন) গ্ররম 
করে, ফোটা ফৌটা করে দাও। এতেই পোকা! মরে যাবে, পরে 
পিচকারী দিয়ে বা শঞ্। দিয়ে আন্তে আস্তে বার করে দাও। 

মটর বা অন্ত কিছু ঢুকলে, সেই কানটা নীচু করে (মাথাটা 
বাকাইলেই কানটা নীচু হবে) বিপরীত কানটার উপর হাতের তেলো 
দিয়ে চাপ দাও-_খুব সন্ভব এতেই বেরিয়ে মাবে, যদি না যায়, খোঁচাখুচি 
করো না_চিকিৎসক দেখাও । 


বিপদের প্রথম সাহায্য ণ 


জল ঢুকলে, সেই কানে আর একটু জল দিয়ে হঠাৎ কানটা কাত 
করে বিপরীত কানের কাছে মাথায় আস্তে আস্তে ধা দাও- জল বাহির 
হয়ে যাবে। 


চক্ষের ভিতর 


পোনা পড় তল- চোখ, রগ্ড়াবে না। পরিষ্কার পাতলা 
নেকড়! দিয়ে আস্তে আস্তে বার করে দাও। কুটা পড়লেও প্রর্ূপ 
ব্যবস্থা করবে। 


চু পড়তল লা! বু পাঁড়িলে-_ঝেড়ে ফেল, বাকীটুকু 
যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে এক ভাঁগ ভিনিগার ও পাঁচ ভাগ ঠাণ্ডা 
জল একসঙ্গে মিশাইয়া, অভাবে ঠাণ্ডা জল দিয়ে, বেশকরে চোখ ধুয়ে 
ফেল। তার পর আস্তে আস্তে 011৪ তেল কিম্বা পরিষ্কার রেড়ীর্‌ 
তেল চোথে দাও। কদাচিৎ চোখ রগড়াইও না-চিকিৎসক দেখাও | 


লুুন্র বাঁ শ্রগালে কামড়াইলে 


ক্ষতস্থানটা বেশ করিয়া, কার্ধনিক এসিড দিয়! পোড়াইয়! দিবে। 
অভাবে লোহ। পোড়াইয়! ছেঁক1 দিবে । 


আকের গুড়, সরিষার তেল ও আকন্দের আটা একত্রে মিলাইয়া 
দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। তুল বাটিয়া তাহার মধ্যে 
ভেড়ার ৩ গাছি লোম পুরিয়। তক্ষণ করিলেও উপকার হয়। শিমুল বাঁজ 
(৭্টা) সাত দিন সকাল বেলায় ইক্ষুগ্ডড়ের সঙ্গে গ্রিলিয়া থাইলেও 
উপকার হয়, কালী ঝাপের পাতা বাটিয়৷ দিলেও উপকার হয়__কিন্ত 
এ সকল অপেক্ষা কদৌলী বা! শিলং যাওয়াই ভাল। 


৮ পলী-মঙগল 

গরীবের! গথানীয় 9020151510721 09061 জানাই. 'ন কসৌলী বা শিলং 
যাইবার ব্যবস্থা করিয়৷ মেন। যাতায়াতের রেলভাড়! লাগে না 3 কি একজন লোকও 
যিনা ভাড়ায় রোগীর সে যাতায়াত করিতে পায়। সেখামে ১৪. হইতে ২১ দিন 
গরধান্ত চিকিৎসা করা হয়।_কমৌলী হিমালগ্নের উপর মিমল! পাহাড়ের নিকট__ 
এখানে এই জন্থই একটী পাণ্তর সাহেবের উদ্ভাবিত প্রণীলীর গভর্ণমেন্টে্র দাতব্য 
চিবিৎসালয় জাছে।--শিলংয়েও একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিলংই নিকট। 


ইন্দুর, মৌমাছি, বিছা, বোল্তা, ভিমরুল 
প্রভৃতিতে কামড়াইলে 


ইন্দুর কামড়াইলে আকনের মূল বাঁটিয়া গ্রলেগ দাও, বোল্তা 
কামড়াইলে হুলটা বাহির করে দাও ।_-মধ্যে ফাঁপা চাবি চেপে ধরলেই 
কালো মত ভুলটা ঠেলে উঠবে । সরিষা ব! কেরোসিন তৈল লাগাঁও) 
মরিচ ঘসে দিলেও উপকার হয়; ওলের ডণটার আটা লাগাইলেও 
উপকার হয়; মধু বা গুড় লাগাইলে মৌমাছি কামড়াইলে উপকার হয়। 
বকুলের ছাঁল বা বকুলের বিচি জলে ঘসিয়া লাগাইলে সঙ্গে সঙ্গে 
জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোলে না-ইহ! অব্যর্থ। কাপড় ক সোডা 
লাগাইলেও উপকার হয়। 


হাতে চপী পোকা বা শু'য়া বা বিছুটি লাগিলে 


চী পোঁকা লাগিলে--তেলাকুচার রস মর্দন করিলে উপকার হয়। 
শুঁয়া পোকা লাগিলে--বাশপাতারি ঘাসের রস ব! পুই ভাটার রঃ 
মাথাইলে উপকার হয়। 

বিছুটি লাগিলে__সরিষার তেলে উপকার হয়। 


বিপদের প্রথম সাহায্য ৯ 


সাপ ক্াননড়ীন 


প্রতিকার _দষ্ট স্থানের ৪ আঙ্গুল উপরে খুব কসিয়া তাগা 
বাধিবে। ছুরি দ্বারা দষ্ট স্থান চিরিয়! দুষিত কালো! রক্ত বাহির 
করিয়া দিয়া উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বার ছুই বার পুড়াইয়া দিবে। জয় 
পালের বিচি ঘসিয়! লাগাইয়! দিবে-__অথবা 66700880869 ০ 
[০85৪ ( একরকম বেগুনি রংয়ের গুড়! ওষধের দৌকানে কিনিতে পাওয়া 
যায়-_-একটা রোগীর পক্ষে এক আনার ওষধই যথেষ্ট । ) চের! জায়গায় 
বেশ করিয়! ছড়াইয়া দিবে । ঈশের মূল ও পাতা বাটিয়া দিলেও উপকার 
হয়। হকার জলে ছু আনা শ্বেত করবির শিকড় কিন্বা হু'কার' জলে 
শ্বেত জবার মূল বাটিয়! খাওয়াইলে উপকার হয়। 

যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে তাহাকে আধ পোয়া সরিষার তেল 
খাওয়াইয়া দিবে। রোগীর মন্তকে ঠাণ্ডা জলের ধারাণী দিতে থাকবে। 
যতক্ষণ রোগীর চক্ষু সাদা এবং শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ না কর্বে ততক্ষণ 
ধারানি দেবে। এই গুঁধধটা ৬গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরীক্ষা 
করিয়৷ 'বঙ্গবাসীতে, প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

সাপে কামড়ানর এখনও অবার্থ ওষধ জান! যায় নাই সুতরাং এ 
বিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। ওঝা ভাকা ভাল-_আমি স্বচক্ষে 
অনেক রোগীকে ওঝার দ্বারা আরাম হইতে দেখিরাছি। ভাল ওঝা 
হইলে রোগী অনেক সময়ই রক্ষা পায়। কিন্তু সাবধান, যেন 
বাধাটা তাড়াতাড় খুলতে দিও না। 


আগুনে পোড়। বা ঝলনিং্ত্রে আাগস্তা 
আগুনে, গরম ঘিয়ে বা তেলে পুড়ে যাঁয়_-গরম জল প্রভৃতিতে 
ঝলমিয়ে যায়। যাঁতেই হক দগ্ধ জায়গায় হাওয়া লাগাবে ন|। 


১৬ পলী-মঙ্গল 


দগ্ধাঙ্গে মাত গুড় লেপন করিলে উপকার হয়; গোল ভালু বাটিয়া 
দিলেও উপকার হয়; ঘ্বতকুমারীর রস অথবা নারিকে.. ওলের সহিত 
চুপ মিশাইয়া লাগাইলে জালা নিবারিত হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা 
উঠেনা। ফোরার জলে দগ্ধ স্থান নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে জ্বালা 
নিবারিত হয়। ঘা হইয়া গেলে--অশ্বখের সাঁদা ছাল চূর্ণ ও গ্রগ গুল চূর্ণ 
একত্রে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে 'অগ্রিদ্ধাহ অন্ত ক্ষত শীঘ্র 
আরোগ্য হয়। 


মেথিলেটেড স্পিরিট বা ত্রাঙ্ডিতে নেকড়া ভিজাই%। - "স্কানের 
উপর রাখিলে জাল! বন্ধ হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা! পড়ে না। কিন্তু 
খুব সাবধান, ম্পিরিট ঝ ব্রাণ্তী দিতে হলে আট দশ হাতের ভিতর কোন 
রকমে আগুন না থাকে_-থাকলে দপ করে সব শুদ্ধ জলে উঠবে। 
আগুনে পোড়ার পর বদি শরীর কাপিতে থাকে তাহা ভইলে কুম্ুম 
কুন্ুম গরম ছুধ খাওয়ান ভাল। পোড়া বেশী হইলে অবিলম্বে 
চিকিৎসক ডাক। সুচিকিৎসা না হইলে ধরুষ্টঙ্কার হইরা রোগীর মৃত্যু 
হইতে পারে। 


হঠাৎ কাপড়ে আগুণ ধরিলে--মাটীর উপর শুইয়া পড়িতে হয় 
ছুটোছুটি করলে আরও বেণা জার্নগায় ধরে যায়। নিকটে কম্বল 
অন্ত কিছু মোট! কাপড় থাকিলে তাই দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ৬াশুণ 
নিবাইয়। দাও-_সাবধান যেন নিজের কাপড়ে আগুন না ধরিয়া যায়। 
সাহাযোর জন্ত চিৎকার করতে হয়--লজ্জা করতে নাই। অন্তথায় 
জীবন যাবার সম্ভাবন! । 


ঘরে আগুন লাগিলে--কি কর! কর্তব্য-_স্থাস্থা বিভাগের “এদে 
ডোবা”র কথা বলিব1র সময় বলিয়'ছি, তথায় পাঠ কর। 


বিপদের প্রথম সাহায্য ১১ 


বিঅ খাওভা! 


চিকিৎসক ডাকৃতে পাঠাও-_সঙ্ষে সঙ্গে নিজেরাও নীচের লিখিত মত 
ব্যবস্থাকর। ঘরের ভিতর ঢুকে রোগী কি বিষ খাইয়াছে তারই 
অনুসন্ধান করবে। ঘরের কোন জিনিষই ফেলে দিও না । কাপড়ে 
অনেক সময় যে বিষ খাইয়াছে তার দাগ থাকে-দাগগুলি বেশ করে 
শুঁকে দেখলেই কি বিষ খেয়েছে তা টের পাওয়! যায় । এতে যদি না 
পাওয়! যায়-_নিশ্বাসের গন্ধ; ঠোটের অবস্থা) ঘুম-ঘুম ভাব এবং 
চোকের তারা এই কয়টি পরীক্ষা করে দেখলে £-__কি থাইয়াছে তা, 
ঠিক করতে পারবে। 

বমি করাতে হলে-_গরম জল থাওয়াবে; গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি 
করাবার চেষ্টা করবে । জলে নুন গুলিয়! খাঁওয়াইবে ) নস্ত কিংবা লবণ 
ও সরিষার গুড়া এক সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলেও বমি হয়। গুহা 
দ্বারে পেপের নল বা তামাক খাবার নল অন্ন একটুকু প্রবেশ করাইয়! 
তামাকের ধুগ্লার ফু'ক দিলে বমি হয়। নলের ডগায় অল্প তেল মাথাইয়া 
লইও নচেং রোগীর ব্যথা! লাগবে--ছ" তিন ইঞ্চি প্রবেশ করাইলেই 
যথেষ্ট। 

কি বিষ খেয়েছে তা বুঝে নিয়ে তদনুপাতে ব্যবস্থা কর। 

শেকো--থাইয়া থাকিলে-_বমি করাবে। ডিমের সারদা অংশটা 
( হল্দেট। নর ) জলের সঙ্গে থাওয়াবে। 

তঁতে_বমি করাবে ; ডিমের সাদা অংশ খাওয়াবে 7 চিনি খাওয়াবে, 
সোড়া খাওয়াবে। 

টিন-_-অনেক সময় টিনের খাবার বিষাক্ত হয়। বমি করাও, ভিমের 
সাদা; চিনি? হুপ্ধ থাওয়াও। 


১২. পল্লী-মজল 


আফিং--চোথের তার! ছোট হয়ে যায়; বমি করাবার চেষ্টা 
করবে--কিস্ত এতে বমি হওয়া শক্ত । 

ৃগ্ধ শুন্য কড়া চা, কফি, থাওয়াবে। কিছুতেই ঘুমাতে দিবে 
না_চোথে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবে; এবং শুতে না দিয়ে 
পাইচারী করিয়ে বেড়াবে। 

কদাচিৎ ঘুমুতে দিও না-_ঘুমুলে এই ঘুমই তার শেষ ঘুম হবে। 

বিষক্রিয়ার সমস্ত ব্যাপার খুটিয়ে লেখা হ'ল না, কারণ নিজেরা 
তার ব্যবস্থা কর! যায় নাঁঁ-চিকিৎসক চাই। চিকিৎপক না আসা! 
পর্য্যন্ত বমি প্রভৃতির চেষ্টা কর--এবং অবিলম্বে চিকিৎসক ডাক। 


নেশাম্্ বিপচ্গ 


অনেক সমস্ধ নেশা বেশী হইয়। বিপদ উপস্থিত হয়-_সিদ্ধি__-খাইয়া 
বেশী নেশ| হইলে_-ততুল গুলিয়৷ খাওয়াও, কীঠালের পাতার 
রস খাওয়াও, জল গরম করিয়া বগলে, শিররাড়ায, স্বন্ধে গামছা ডূবাইয়া 
সেক দাও) মাথায় ঠা! জল ঢাল) চোখে মুখে জলের ঝাপটা 
দাও বরফ পাইলে মাথায় বরফ দাঁও। বাতাস কর) দুমাইয়া পড়িলে 
জাগাইও ন!। ছুধ, মিষ্টি, পান--থাইতে দিও না। ঠাণ্ডা জল থা ৭খাও। 

অজ্ঞান হইয়া! পড়িলে_-38] ৮018116 খেতে দাও । ২০ ফে"ট 
এক ছটাক জলে দাও । ইহ উত্তেজক ওষধ। 

গাজা, চরস, প্রভৃতি ধোয়ার নেশায়__বেশী নেশা হইলে__খুব 
একগ্রাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও; মাথা বেশ করিয়া ধুইয়া দাও; মাথায় 
ঠাণ্ডা জল ঢাঁলিতে থাক। রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়৷ রাখ; 
ঘুম পাইলে জাগাইও না। 


বিপদের প্রথম সাহায্য ১৩. 


আফিং গুলি, চড)--আফিংয়ের বিষ ক্রিয়ার স্যার চিকিৎস। 
কাচা আফিংয়ে বমি করাও) কড়া চা, কফি খেতে দাও) চোখে 
খে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দাও ! ঘুমাইতে দিও না । 

মদ-_থাইয়। বেশী নেশা! হইলে-_-বমি করাও, রোগীকে শোয়াইয়। 
শখ ) ঠাণ্ডা জল খেতে দাও, বাতাস কর। শিরদাড়ার, কোষে ব! 
[ায়ের তলায় বরফ বা ঠাণ্ডা জল দাও । 


ক্ত্ভল্পীত্তি 


অনেক সময় ছুরি, দাঁ, কীচি প্রড়ৃতিতে কাটিয়! প্রচুর রক্তপাত হয়। 
রক্ত বন্ধ করার বিশেষ আবশ্তক । কাটা জায়গায়__দুর্ববা ঘাস চিবাইয়া 
বাধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়। গোয়ালে লতার পাতা হাতে রগড়া ইয়া 
বাত জায়গায় দিয়া চাপিয়া বাধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়--জোড়া লাগে। 
রেড়ীর তেল দিয়া বা হলুদের গুড়া দিয়া বাধিয়! রাখিলেও রক্ত বন্ধ হয়-_- 
জোড়া লাগে । মাথা ফাটিয়া গেলে--নেকড়া পোড়ার ছাই, অল্প চুণ ও 
চিনি একত্রে এই তিনটা যর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত বন্ধ হয় এবং 
জোড় লাগে। 

যেমন রক্তই বাহির হক্‌ না-_খুব চাপিয় বীধিয়া দিতে হয়। বদি 
শির! ছি'ড়ে যাঁয় তাহা। হইলে ছিন্ন জায়গার কিছু উপরে তাগ! বাধার মৃত 
করিয়া শক্ত দড়ি দিয়া, রুমাল দিয়া, কাপড়ের পাড় দিয়া__খুব কসিয়! 
বাধিয়া দিতে হয়-_ইহাতে শিরা হইতে রক্তস্রাব কমায়। পরে দুর্ববা 
চিবাইয়া, বা গোয়ালে পাতা, ব! হলুদ গুড়া দিয়া কাটা জায়গাট! বাধিয় 
দিতে হয়। শির কাটিয়া গেলে, যেখানে কাটির়াছে তার ২৪ আঙ্গুল 
উপরে একটা ছোট টিলে, দু”পুরু স্তাকড়া জড়াইয়া ত্র শিরের উপর 
দিয়া তার পরে এ টিল সমেত কপসিয়া বাধিয্। দিতে হয়, টিলট। থাকার 


১৪ পল্লী-মঙ্গল 


দরুণ জোরে চাপ পাওয়ায় রক্ত বন্ধ হয়-যতক্ষণ এ সব যোগাড় 
হইবে ততক্ষণ আর এক ব্যক্তি ছিন্ন শিরটার উপরে খুব জোরে 
চাপিয়! রাখ। : 

রোগীকে কদাচ, উত্তেজক পানীয় (চা, মদ প্রভৃতি) খাইতে দিও 
ন! ইহাতে রক্তআ্ব বাড়ায়। প্রায় যেখানে অঙ্গ প্রতাঙ্গ একেবারে 
ছু'ফাক হইয়া পড়িয়াছে_-এমত স্থলেও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া কর 
এবং অবিলম্বে চিকিৎক ডাক-_দেরী হইলে রোগীর প্রাণ বিয়োগ 
হইতে পারে। 


থে তলাইস্ব। মাওস্ব।» ভিঙ্কে আঁ ওস্ব। 

রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়! রাখ যদি হাত পা ভাঙ্গিয়। থাকে 
(প্রায়ই ভাঙ্গে না--মচকাইয়া যায়) শক্ত সোজা কাটা (যেমন শরের 
কাটা কিম্বা বাশের বাখারি ) ভাঙ্গা ভায়গার কিছু উপর হুইতে নীচু 
প্যযস্ত দিয়! ব্যাণ্ডেজ করিয়! দাও। হাড় স্থানচুত হইলে চিকিৎসক 
ভিন্ন উপায় নাই-_এ অবস্থায় রোগীকে স্থির রাখাই কর্তব্য । 

অপামার্গ ( চচ্চড়ে ) বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, খুব শীঘ্র মচকানর 
ব্যাথা দূর হয়। ম্থুনের পুটনী করিয়া সেক দেওয়াও ভাল । ন্ুনে হলুদে 
প্রলেপ দিলে ব্যাথা যায়। গুড়ে চুণেও খুব ভাল।-_-আগে চুণ দিয়া 
পরে গুড় দিতে হয়। ভাজা তেঁতুল বীজের সহিত নিমুখোর ডঁ..। 
বাটিয়! লাগাইলে ; কীঁচ1 তেঁতুল পোড়াইয়া একটু সোরা সহ মিশাইয়া 
লাগাইলে উপকার হয়। 

থেঁতলাইয়া গেলে-যতদুর সম্ভব মাংসগুলিকে তাহাদের শ্বস্থানে 
বসাইয়া দিয়া রেড়ীর তৈল ও. হলুদ দিয়! বেশ করিয়! বাধিয়! দিলে 
বেদনা ও জোড়া লাগ! ছুইই খুব শীত্্র হইবে। 


২য়--পরিশিষট 


সংক্রামক 
রোগের প্রতিকার 


আমাদের দেশে প্রধানতঃ কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ইনরুয়েপ্ত, 
ও ডেশুই-_ সংক্রামক ভাবে দেখা দেয়। 

(১) হইলেই বা কি করিতে হইবে? এবং (২) যাহাতে সংক্রামকভাবে 
ছড়ায় পড়িতে না পারে তৎপক্ষে প্রতিকারই বা কি? ছুই বিষয়েই 
দেখিতে হইবে। 

কলেরা অপেক্ষাও ম্যালেরিয়াতে সর্বনাশ বেশী হয়, তাই প্রথমে 
ম্যালেরিয়ার কথ! বলিয়া পরে কলের! প্রভৃতির কথা৷ বলিৰ। 


ম্যালেল্সিস্ 


ম্যালেরিঘ়ার পুরোপুরি চিকিৎসার কথ! বল! আমাদের উদ্দেশ্ত নয়। 
তবে অনেক সময় এমন হয়, রোগীর হঠাৎ কোন উপসর্গ এমন ভাবে 
বাড়িয়া উঠে যে তখনি যা হক একটা প্রতিকার না করিতে পারিলে 
রক্ষা পাওয়া ভার। চিকিৎসক প্রায়ই দুরে-এমন অবস্থায় লোক 
পাঠাইয়্া থবর দিয়! তীহাকে আনাবার সময়ই পাওয়া যাঁয় না, আবার 
রাত্রে হইলে ত--পর দিন সকাল বেল! না হওয়! পর্যান্ত খবর পাঠানই 
শক্ত। লোকও সব সময় পাঁওয়। যায় না-ধারা পাড়াগয়ে বাম 


১৬ পল্লী-মজল 


করেন, তীরা এসব বিষয়ে বিশেষ তুক্ততভোগী-_-তার! এসব খবর বেশ 
ভাল করেই জানেন।-__সেইজন্য হঠাৎ বিপদে, যেমন মনে কর, «কল্প 
দিয়া জর এল আর রোগী অচৈতন্ত হ'য়ে গেল”- এরূপ সব অবস্থায় 
কি কি করতে হয় এবং চিকিৎসক ন! হয়েও, কি কি করতে পারা যায় 
সেই সব কথাই বল্ব। 
ম্যালেরিয়া জরের তিনটা অবস্থা-_-কম্প দিয়ে জর আসে; জর 
ফুটলে গায়ের তাত বেশী হয়; ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে ।--দব জায়গাতেই 
যে এই তিনটা অবস্থা বেশ স্পষ্ট স্পট হয় তা হয় না_-কম্প আর ঘাম 
থুব কম বা বেশীও হ'তে পারে। জর ছাড়ে আবার ছাড়েও না-_যাহা 
ছাড়ে তার নাম সবিরাম, আর যাহা ছাড়ে না নাম স্বল্প বিরাম বা 
797010671  এই জরের সঙ্গে নানা রকম উপসর্দ এসে উপস্থিত 
হয়__তাতেই বিপদ বাড়ায় 1 ম্যালেরিয়ার মারাত্মক উপসর্গ গুলির কথ! 
মোটামুটি এক এক করে বল্ছি। 
স্পেস সমম্্ বিপদে 
(১) কম্প বেশী হইলে হয়ত রোগী অচৈতন্ত হইয়া যায়। 
" (২) স্তম্ভিত বা ভ্রমি যাওয়ার মত হয়। 
(৩) হাতে পায়ে ভয়ানক খাল ধরে। 


কম্পের সময় রোগী স্তম্ভিত বা অঠৈতন্য হ'য়ে পড়লে তার 
ছু'হাতের তেলোয়, ছু'পায়ের তেলোয়, ছু'উরুতে, উপর পেটে, ছু'বগলে, 
দু'পাজরে-_এই কয়টি জায়গায় সেক দিবে। 

জল খুব গরম করিয়! বোতলে বা শিশিতে ভরিয়া বেশ করিয়! 
ছিপি আবাটিয়া দাও, যেন বেরুতে না পারে । যদ্দি সহ করতে না পারে 
তাহ! হইলে পাতলা স্তাকড়া বা কাগজ জড়াইয়া সেক লাগাও । 
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বদি ঘরে শিশি বোতল না থাকে, আগুনে ইট ভাতিয়ে দিলেও 
চলবে--বদি ইটও না থাকে-__বালির পুটলী করে দিবে। কিন্তু বালি 
শীঘ্ঘ ঠা] হয়ে যায়__এইজন্ত বারে বারে গরম করে নেবে। বালিও 
না পাও কীথ! কম্বল যা” পাও তাই আগুনে তপ্ত ক'রে দিবে--অন্ততঃ 
স্তাকড়ার পুটলী করেও উপরোক্ত জায়গাগুলিতে সেক লাগাবে। 

মেক দেবার দময় ক্ষাণিকক্ষণ ফাক দেওয়া! হবে না__সেইজন্ত 
একটা দিতে থাকবে আর একটা গরম করতে থাকবে, এটা ছেড়েই 
ওমনি ওট! বদলিয়ে নেবে-__ক্রমান্বয়ে এইবনপে অবিচ্ছেদ সেক চালাও । 

মাথায় জলপটি দেবে-_-জলপটার স্তাকড়াখানি যেন ফর্সা আর 
পাতলা হয়। কদাঁচ যেন পুরু করে পটি দিও না, এতে জলপটা দেওয়া! 
না হয়ে মাথায় পুলটিশ দেওয়ার কাজ হয়ে যাবে__-পটি যত পাতিল! 
হবে ততই ভাল। জলপটি দিয়ে তার উপর আন্তে আস্তে বাতাস কর, 
_-এতে জলটা শীত্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়, কিন্তু একবারে শুকাইতে 
দেওয়! হবে না, শুকৃনো। শুকনো হলেই আবার জল দেবে--পটির জল 
ধত ঠাণ্ডা হয় ততই ভাল-_-বরফ হ'লে আরও ভাল, কিন্তু আমাদের 
পাড়াগায় ত আর বরফ পাওয়া যায় না-কাছেই ঠাণ্ডা জলই 
দিবে। জল দিতে ভয় পেওনা-জলে কোন অনিষ্ট হবে না বরং 
উপকারই হবে। 

রোগীর যদি গিলবার অবস্থা থাকে, তাহা হইলে তাকে দুধ, (১ ভাগ 
দুধ ৩ ভাগ জল) গরম জল, গরম চা যাঁ পাও খাওয়াবে । কিন্তু যেন 
বেশী গরম দিয়ে জিব পুড়িয়ে দিও না সহমত গরম দাও। নিজে 
একটু জিব দিলেই বুঝতে পাঁরবে ষে রোগীরও সহ হবে কি না। 

এই রকম করে-ুবাহিরে সেক, ভিতরে গরম দুধ, ও মাথায় জলপটা 
দিলে অনেক স্থলেই ভাল হুবে, এতেও বদি চৈতন্ত ন! হয় কাজেই 

খ্‌ 


১৮ পী-মঙ্গল 
চিকিৎসককে ডাকিবে-_কিস্ত চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত এই রকম 
প্রক্রিয়া করতে থাক। | 

কম্পের সময়-চাতে পায়ে খাল্‌ ধরতে পারে--এ অবস্থায় ছ'বগলে 
আর উপর পেটে সেক দেবার ব্যবস্থা করবে আর সঙ্গে সঙ্গে গুটের 
খুঁড়ো দিয়ে যেখানে যেখানে খাল্‌ ধরছে, খুব তাল করে ধমে দিবে-_ 
এতেই থাল্‌ ধর! ক্ষান্ত পড়বে। হাতের তেলে! প্রভৃতিতেও সেক দিবে। 


ভড়ক্চী-ছেলেদের কম্পের সময় আর এক বিপদ-_তড়কা। 
জ্বর ফুটলেও হড়কা হয়। তড়কা হবে কি না ভাবভঙ্গি দেখে আগেই 
ঠিক করতে পারা যায়। তড়কা হ'বার পক্ষণ _ থেকে থেকে চমকে উঠা। 
মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয়, ছেলে বুঝি কোন রকম ভয় পাইয়াছে। 
হাতের তেলো পারের তলা ঠাণ্ডা হয--গলা কপাল খুব গরম হয়। 
চথের কোন লাপ হয়! আর মাথা দিয়ে যেন াগুনের ভাব বেরুতে 
থকে |__কিন্ু এই ঘন ঘন চমকে উঠাই__সব চেয়ে নিশ্চিত লক্ষণ। 
তড়কা হবার আগেও বটে, পরেও বটে ছু'হাতের ভেশোয়, 
দু'পায়ের ভেলোর়, দু'বগলে মেক দেবে, মাথায় জলপটি দেবে। 
ছেলেটার মাথা ও গল! বাদে সর্বাঙ্গ কম্বলে হক্‌, দু'তো করে কাপড়ে 
হক বেশ করিয়া মুড়িয়া মাথার উপর গাড়, বাঁ ঘটি করে হিঃ ক্ছলের 
ধারানি নিয়ত দিতে থাকবে । আর মধ্যে মধ্যে চোখে মুখে জগের ঝাপটা 
দিবে। তড়ক! গেলে মাথা কামিয়ে- মাথায় জলপটি দেবে। জল দিতে 
ভয় করে৷ না__জলে অপকার হবে না বরং উপকারই হবে! 
গাত্রল্পীহ- গায়ের তাত এমনি বাড়ে যে রোগী বিছান! ছেড়ে 
মাটিতে গুতে চায়। গাত্রদাছে অস্থির হয়। তা! নিবারণের উপায়-_ 
ঘরে ধদি ভিনিগার থাকে, ৩ ভাগ জলে এক ভাগ ভিনিগার দিয়া সেই 
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জলে গামছা বা পরিষ্কার গ্ভাকড়া ভিজাইয়! রোগীর দর্বাঙ্দ এমনি 
করিয়া মুছাইয়া দেবে যেন তার গায়ে জলের দাগ পড়ে--গামছা খুব ' 
বেশী না নিংড়িয়ে একটু ভিজে ভিজে রাখলেই চলবে । যদি ভিনিগার 
না| থাকে কেবল গরম জলেই এ রকম করলে চলবে, কিন্তু জলের তাত 
যেন গায়ের তাতের চেয়ে কম হয় নৈলে আরাম বোঁধ হবে না। বার 
কতক এমনি করলেই গাত্রদাহ নিবারণ হবে। 

পিপাসা-নল থেতে দিবে। আমাদের একটা ভূল ধারণ! 
আছে যে জল বেশী দিতে নাই। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল যতবার খাইতে 
চায় ততবারই দিবে--এতে কিন্তু করে না, একটু একটু করে দেবার 
দরকার নাই আশ মিটয়ে জল থেতে দেবে। অল্প স্বল্প মিছরীর 
সরব নেবুর রদ "দিয়ে দেওয়াও ভাল। (কেবল যে রোগী জোলাপ 
লইয়াছে, কিন্তু এখনও জোলাপ থোলে নাই তাহাকে ঠাণ্ডা জল দিতে 
নাই--গরম দিতে হয়) বারে বারে খুব বেশী বেশী জল খাইলে 
তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিতে হয়। 

মৌরির পুটুলি জলে ভিজাইয়! পুনঃপুনঃ চুষিলে বা মৌরি ভিজান 
জল (মৌরি নয়) পুনঃপুনঃ দুই এক চামচা করিয়া পান করিলে; 
ছোট এলাচের খোস| সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে বা অল্প 
পরিমাণে ঈষৎ অল্প পরিষ্কার আমানী (কাজি )পান করিলে পিপাসার 
শাস্তি হয়। অশ্বথের শুকনো ছাল আগুনে পোড়াইয়া অঙ্গার করিয়া 
জলে দিয়া ই জল ছাকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া! খাওয়াইলেও উপকার তয়! 

শমাশ্বাশ্রল্লী সময় সময় রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। 
বালতী বা গামলায় গরম জল ঢালিয়া রোগীর পায়ের নীচেকার গিট 
দুটি পধ্যন্ত ডুবাইয়। দ্রিতে হয়। যেন ফোস্কা না পড়ে--সহ মত 
গরম দিবে। বেশী গরম হইলে ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া লও। মাথায় 
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ঠাণ্ডা জলের পটি দাও। পনের বিশ মিনিট গরম জলে পা ডুবাইর়া 
 থ্বাক-এরপ করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। কিন্তু ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিয়া সেই রকম অন্থদ দেওয়াই বিশেষ দরকার । 

জৌোোলাপী-জোলাপ না খুলিলে কুন্ুম কুনুম গরম জল এক 
গ্লাস খাওয়াবে । পেটের উপয় গরম কাপড় রাখিবে, পেটে যেন ঠা 
না লাগে। ঠাণ্ডা লাগিলে জোলাপ খোলে না। জোলাপের অনু 
খাইয়া বেশ ভাল করিয়! দাস্ত না হওয়! পর্যন্ত ঠা জল খাইবে ন!। 

দাস্ত খুব বেশী হইতে থাকিলে অনেক সময় রোগী একেবারে 
অবসন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাকে ঠাণ্ডা জল থাঁওয়াবে--চিনি 
কিন্বা মিছরীর সরবতও দিতে পার-_চিকিৎদকে সংবাদ দিবে_-আর 
একটা মুষ্টিযোগ লিখিয়া দিলাম এটীও করবে | 

কাট সিমের পাতার রস ছটাক খানেক অল্প একটু পানে খাবার 
চুণের সঙ্গে মিশাইয়৷ খাই্বা ফেলিবে__ইহাতে নিশ্চয়ই উপকার 
হইবে । কবিরাজী সোনামুখীর জোলাপেও ইহাতে কাজ হয়। 

কম্পের সময়ই হক আর জর ফুটলেই হ”ক্‌ যদি বারে বারে বাহে 
হয় এবং রোগী অবসন্ন হ'য়ে পড়ে সেটা! বন্ধ করার দরকার। নৈলে 
হঠাৎ বন্ধ কর! ভাল নয়-_তাহাতে পেটের ফাপও হ'তে পারে 

জ্ল্পার্তিসাল্লর-অরের পঙ্গে পেট-নাবা থাকলে তাকে 
জ্বরাতিসার বলে 

আমলা বাঁটিয্া নাভির চতুর্দিকে গোল করিয়া আলি দিয়া মধা- 
ভাগ আদার রসে পূর্ণ করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। 

কাজির সহিত আমের ছাল বাঁটিয়া নাঁভিদেশে প্রলেপ দিলে অতি 
প্রবল অতিসার নিবৃত্ত হয়। 
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জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা সোহাগার খই এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া 
মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে প্রবল আমাতিসার নিবৃত্ত হয়। 

আম, জাম ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছে'চিন্না তাহার রস 
মধু ও ছাগ ছুধ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়। 

গুটিকতক বাবল! গাছের কচি পাতা বাটিয়। খাইলেও অতিসার 
নিবৃত্ত হয়। 

ল্রতুক্ভ্েচগ-রোগী-_হঠাৎ মারা যেতে পারে। সকল 
উপনর্গের চেয়ে এইটাই ভয়ানক। রক্তভেদের কারণ নানাঁবিধ-_. 
পেটে কোন রকম ঘা ঘে৷ লাগান; কড়া জোলাপ লওয়া ; যাদের 
নাক দিয়ে রক্ত পড়! অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, তাদের তা” বন্ধ হ'লে, 
মেয়েদের খধতু পরিক্ষার না হলে, টাইফগ়িড জ্বরের শেষে, প্রভৃতি 
নানা কারণে রক্তভেদ হ'তে পারে_-এতে চিকিংসক ডাকবারই 
সসয় পাওয়! যায় না। 

চিকিৎস!_গুহাত্বার দিয়ে বরফ জল পিচকিরি করে ভিতরে 
দিলে রক্তভেদ বন্ধ হয়। বরফের লম্বা টুকরো গুহদ্বারের ভিতর 
প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ না রক্তভেদ বন্ধ হয় এক খানার 
পর একথানা দিতে হুয়। পেটে বরফ দিতে হয়। বরফের ছোট 
টুকরো! গিলে খেতে দিবে। 

তাল বাগড়া! ছে'চিয়া তাহার রস আধছটাক থানেক পান করাইলেও 
রক্তভেদ নিবারিত হয়। 

কষ জলের পিচকিপ্পসি দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। বাবলার ছাল 
বকুলের ছাল আর পিয়ারার ছাল হাড়িতে সিদ্ধ করে ফটকিরির 
গুড়ো! মিশাইয়া পিচকিরি দিতে হয়। জল বেশ ঠাণ্ডা না হ'লে 
পিচকিরি দিও না। কষ জল তৈয়ারী করার সময় না পেলে তিন 
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পোয়া ঠাণ্ডা জলে ৪ ডাম ( এক কাচ্চা--১ তোল1) ট্যামিক এসিড 
আর সওয়া তোলা ফটকিরি মিশাইয়া__-পিচকিনি দাও। পিচকিরী 
গ্বেবার সময় রোগীকে বা কাত করে শোরাও । ৃ | 
পাড়াগায়ে বরফ না পাওয়া গেলে_-ঠাও জলই দিতে হবে। 
জল খুব ঠা করবার উপায় বলছি-_- 
পাচ ছটাক নিশেদল আর পাঁচ ছটাক সোরা আলাদা আলাদ' 
জাগায় বেশ করিয়া গুড়া করিয়া একট! বড় মালসা বা! গামলায় রাখ। 
তার পর তাতে সের খানেক জল ঢেলে দাও। 
তিন পোয়! আধ সের জল ধরে এমন একটা গ্রাস বা ঘটিতে জল 
ভরে এ গামলার ভিতর বসাইয়া দাও, দেখ, যেন গাষলার জল ঘটিতে 
না ঢুকে । একটু পরেই এ জলটা বরফের মতই ঠাও! হ'বে_-এখন 
এই ঘটির জল পিচকিরি করে দিলে, প্রায় বরফ জল দেওয়ার কাজ 
হবে। এ জল একটু একটু খেতেও দিতে পার--আর পেটের উপর 
এ গামলা' এমনি জুতবরাত করে তুলে ধর যে গামলার ঠাগ্াটা 
রোগীর পেটে লাগে অথচ চাপটা না পায়। ঠাওাটা লাগানই 
না দরকার। 
পথ্য-_ঠাণ্ডা পানীয়। গরম ধ. গরম জল প্রভৃতি কোন 
গরম জিনি্ষই দেবে না। চিবাইয়! খাইতে হয় এমন কোন 'মানযই 
খাইতে দেবে ন1। 
ন্নি_ রক্তভেদের পর বমিই বড় ভয্নানক উপসর্গ। কমি 
দু' রকম__আসল বমি আর তাড়ণ বমি। কিন্তু, ঠিক কি কারণে 
বমি হইতেছে তাহ! ন! জানিতে পারিলে-_-বমি থামান শক্ত। 
মুড়ি ভিজার জল ( মুড়ি নয়) অল্প অল্প করিয়া গাওয়াইলে বমি 
ও পিপাসা ছু,ই-ই থামে । সোডা থাওয়াইলে, চুণের জল থাওয়াইলে 
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অন্বলের দরুণ বমি থামে । বরফ টুকরো খাওয়াইলে সব রকম বমিই 
থামে। উপরহাতে বানৃতে খুব শক্ত করিষা তাগ! বাধিলে তাড়ণ 
বমি কমে। নেবুর পাত।, গোলাপ জল, অডিকলে? প্রভৃতি শুফিলেও 
অনেক বমি বন্ধ হয়। শশার গন্ধ ও তার আতির জলটা অনেক 
সময় উপকার করে, চন্দন নাভির চারিদিকে দিলেও উপকার হয়। 'কচি 
তালশাদের জলে অনেক সময় বমি বন্ধ হয়। ছৃর্বার রস খাওয়াইলে 
রক্ত বমি বন্ধ হয়। 

পথা-_খুব অল্প অল্প করিয়া, চুণের জল মিশান এক বক্ধা 
দুধ। মুন দেওয়া জল আরোরুট। বা খুব পাতলা বার্লি ওয়াটার। 

হিল্র।__অনেক সময় হিক্কাই শেষ উপসর্গ । 

খুব নিশ্বাস টানিয়া লইয়া আন্তে আস্তে ছাড়। একবারে না 
বন্ধ হয় ঢু'বার চারবার কর। 

উপব পেট বেড়িপ়া কসিয়া কাপড় বীধিলেও বন্ধ হয়। নস্ত 
কি নাকে কাট দিয়। উপধুপরি ইাচিলেও বন্ধ হয়। হঠাৎ অন্যমনস্ক 
করিতে পারিলেও বন্ধ হয়। খুব এক গ্রাস ঠাণ্ডা জল খাইলেও 
বন্ধ হয়। 

একটু দৌোক্তা আর একটু কপূর একত্রে কিন্বা কেবল শুকনো 
হলুদ অথবা মাষকলাই কলকেতে সাজিয়া টানিলে হিকা বন্ধ হয়। ছুঁচ 
দিয়া বিধিয়া একট। গোলমরিচ প্রদীপের শিশে পোড়াইয়! তার ধো।়। 
নাকে টান্লে হিকা তথনি তখনি বন্ধ হয়। 

আনারদের পাতার রস আধ ছটাক (২॥* তোলা) একটু 
চিনির সঙ্গে ষিশাইয়া কয়েকবার খাইলেই কৃমির হি্কি বন্ধ হয়। 

শশার বীজের শাস (এক আনা পরিমাণে ) পেষণ কাঁরয়া কিঞ্চিৎ 
মধুর সহিত সেবন করিলে বমন ও হিক্কা নিবারিত হুয়। 
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ময়ূর পুচ্ছ ভন্ম একআনা বা তাহারও কম কিঞিৎ মধুর সহিত 
'অবলেহ করিলে অতি প্রবল বমি ও হিক্কা বন্ধ হয়। | 

অন্বখ গাছের শুষ্ক ৩টা ফল দগ্ধ করণান্তর তাহ! জলে ভিজাইয়। 
সেই জল আধছটাক মাত্রায় সেবন করিলে বমি ও হিক্কা নিবারিত হয়। 

অত্ভন্প্রস্লীন্ে-উপরোকজ্ত মত জল ঠাণ্ড| করিয়া নাভির 
উপর রাখিবে। ঠাণ্ডা জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে__সরবং 
খাওয়াও ভাল। ডাব ঠাণ্ডা করিয়া খাইলেও উপকার হইবে। 

প্রান আটউক্ষাইক্্রা গেলে-ক্ষুদে নুনি শাক ১ 
ছটাক আর মোরা $₹ তোল! একত্রে বাটিয়৷ তলপেটে প্রলেপ দিলে 
প্রশ্াব হয়। তেলাকুচের শিকড় কাজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও 
প্রস্তাব হয়। কর্পুরের গুড়! প্রস্রাবের দ্বারে দিলেও প্রত্রাব হয়। 
ছোট এলাচের গু'ড়া মধু দিয়! অবলেহ করিলেও প্রশ্রাব হয়। শশার 
বিচির শান, ছোট এলাচ, কুমড়ার বিচির শাঁস এক সঙ্গে মিশাইয়া 
মধু দিয়! অবলেহ করিলে অথবা জলের কলসীর নীচকার থিতেনে। 
মাটী, নীলবড়ি আর রজনীগন্ধার গেঁড়ো একত্রে বাঁটিয়৷ প্রলেপ দিলে 
পদ্য সন্ত প্রআাব হয়। 

পেঁউ ফাপী1 তল পেটে বেশ করে সাবান মাথাতে হয়। 
রেড়ীর তেল মাখলেও কমে । তার্পিন তেলের সেক দিলে থু₹ .এশী 
উপকার হয়। মুক্তাবর্শী নামক গাছের পাতা গুহৃদ্বারে লাগাইয়, দলেও 
উপকার হুয়। সামান্য পেট ফীপায় মোড! খেলেই কমে। 

তাপিনের সেক-_-প্রথমে জল গরম করিয়া তাতে গামছা বা কম্বল 
ছেঁড়৷ ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া দাও। 
পেটে তার্পিন তেল বেশ করিয়! ছড়াইয়! দাও । এইবার এ কম্বল গরম 
গরম পেটের উপর দিতে থাক। ন্বেদদকালীন মধ্যে মধ্যে ফাক দেওয়া 
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হবে না। একটা গরম আঙগিলে তবে হাতেরটা আবার গরম করিতে 
7ও _এইভাবে ক্রমান্বয়ে ২৭ মিনিটে সেক। যদি দাস্ত হইয় 
নার ভালই, না হয় আবার আধ ঘণ্ট। পরে আবার আরম্ভ কর। পেটে 
মোটা কম্বল চাপাইক়! রাখ যেন ঠাণ্ডা না লাগে। 
নউনোনিস্া, লি,ল্লিটিন, ব্রহক্কাইটিন- প্রত্থতি 
বুকের রোগে রোগীকে সৌত। মাটীতে শোন্নাইও না । তার উপায়, গু'ড় 
চুণ ঘরের মেঝেতে পুরু' করিয়া দিয়া তার উপরে খড় পাতিয়া তার 
উপরে বিছানা করিয়। দিবে। চুণে সোতা হ'তে দেয় না__চুণের এ 
একটা মহৎ গুণ। অভাবে পুরু করিয়া খড় পাতিয়| দিবে। 
বুকে পিঠে তার্পিন তেলের সেক দ্রিবে--কি রকমে তার্পিন তেলের 
সেক দিতে হয় পেট ফীপায় তাহা বলিয়াছি। 
তার্পিন তেল না যোটে, আকন্দ পাতা বুকে পিঠে বসাইয়া 
্নের পুটলী করিয়া খুব সেক করিবে । এক এক বার আধ ঘণ্টা 
ধরিয়া সেক করিবে দিন রাত্রে ৭৮ বার সেক কর্‌তে পার্লে খুবই ভাল, 
বল্তে গেলে মেকই এক রকম দরিদ্রের পক্ষে জীবন । 
গরম জলের ভাব দেবে--পাঁচ ছয় হাড়ি ফুটন্ত গরম জল ঘরের ভিতর 
আনিয়! তার মুখ খুলিয়া! দিবে_মসারি থাকিলে মসারি ফেলিয়া এক 
হাড়ি ভাব তাহার ভিতর দিবে। এতে রোগীর নিশ্বাস লওয়ার স্থৃবিধা হবে। 
ডাক্তারকে সংবাদ দিবার সময় নাড়ীর আর নিশ্বাসের বেগ আর 
গায়ের তাতের কথ! অবশ্থ অবশ্ঠ লিখ্বে। 
সস্থ মানুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বার পড়ে* 
»... ০ নিশ্বাদ ০ ১৮ ৮ *তাহ! হইলে ১ 


পাশাপাশি শশী শিশির শীিশিািতি শীশিসিস্টীাশিটিশিশি 


ছেলেদের, বুড়োদের অল্প তফাৎ হয়| 
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বার নিশ্বাসে ৪ বার নাড়ী। ইহার গোলমাল হইলে বুকের রোগ 
এখনও যায় নাই ঠিক কর্বে। নাড়ীর বেগ নিশ্বাসের চেয়ে বেশী 
হওয়াও খারাপ। আবার নিশ্বাসের বেগ নাড়ীর বেগের চেয়ে 
বেশী হওয়াও থারাপ। স্থতরাং এ সংবার্দট। ডাক্তারকে দেওয়া 
চাই-ই চাই। 

এক মানট নাড়ী ধরিয়। গুণিলেই বুঝিতে পারিবে--তার বেগ কত? 

«পেটের উপর একটা পাতল1 কিছু রাখিয়া! তার উঠা নাম। 

লক্ষ্য কর্লেই বুঝিতে পারিবে মিনিটে সেইটা কতরার উঠা নাবা 
কর্ছে। উঠা কিন্বা নাঁবার একট! গুনূলেই যথেষ্ট, দুটা গোনার আবস্তুক 
নাই, কারণ যতবার উহিয্াছে ততবারই ত নামিয়াছে। পেটের উপর 
এক টুকরা! কাগজ রাখলেও উঠ! নাব বুঝতে পারবে। 

রোগীকে ধ্াড়াইতে দিবে না হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়! 
যাইতে পারে। সহ মত ছুধ খেতে দিবে। মাংসের যৃষ খাওয়ান 
তাঁল, মোটের উপর রোগী যাহাতে ছুর্বধবল না হইয়া পড়ে দে দিকে 
নজর রাখিবে। পথ্যই বল আনে-অনুদে আনে না। 

ইনৃফুয়েপ্লা, ডেঙ্গু প্রভৃতিতে একেবারে বিশ্রাম কর্বে। কোন 
রকমেই উঠ! হাটা করবে না-_ডুধ, সাগু, বালী প্রভৃতি খাবে__ 
চিবান জিনিষ খাবে ন1। 

আমর! মোটামুটি ম্যালেরিয়ার হঠাৎ বিপদের কথা বলিলাম এইবার 
চিন্কিশুতলককক্ষে. পত্র দিবার কথা বলিব। 

অনেক সমরই চিকিৎসক দ্বরে থাকেন। রোঞ্জ রোজ ভিজিট 
দিয়ে আনাও শক্ত। এ অবস্থায় তাকে পত্রে সংবাদ দিতে হয়-_ 
কিন্ত রোগীর সমস্ত অবস্থা উপঘুক্ত লোকদারা ভাল করিয়া 
লিখাইয়। না লইতে পারিলে, সে পত্র পড়িয়া ওষধ দেওয়! যায় না__ 
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দিলেও বড় ফল হয় না। কোন কোন অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়| 
পত্র লিখিত হুয় তাহার একটা মোটামুটি তালিক! দিচ্ছি £-_ 


ল্োগীল নাক্ন........১,, 


রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস............ ( প্রথম দিন দিলেই চলে, 
প্রত্যহ দিবার প্রয়োজন নাই। 


জ্বরের অবস্থা গায়ের তাত কত পধ্যন্ত বাড়ে? কখন বাড়ে? 


গা ঞ্ টি ক গা ক কমে 2 কথন কমে ? 
মাথা ...***,, ( ভার বোধ, শুলুনী,বেদনা প্রভৃতি )। 
চক্ষু, জিহবা, নাক......... (চক্ষু লাল কি না, জিহ্বার রং, ভিঞ্জে 


না শুকন!, সরল না থসথসে প্রভৃতি ) 
দাত, কান, গলা........ ( মাড়ী ফুলিয়াছে কি ন| কানে বেদনা 
আছে কি না......ঢটোক গিলিতে গলায় ব্যাথা প্রভৃতি......... 


প্লীহা, লিভার, পেট-......... কোন বেদনা আছে কি না? পেট 
জালা পোড়! করে কি না ফাপ আছে কিনা? প্রভৃতি-_ 
বাছো প্রজাঁব.......১. পরিষ্কার আছে কি না? কতবার হয়, রং ও 


পরিমাণ কেমন ? 
বুক, পাজরা, কাশি". নাড়ীর বেগ নিশ্বাসের বেগ, গয়েরের 
₹ পরিমাণ ও আটা এবং কাশি বাড়িতেছে কি কমিক়্াছে প্রভৃতি-_ 
সাধারণ অবস্থা .........ভুল বকিতেছে কি না? কাশ তুলিতে 
খুব কষ্ট হইতেছে কি না? অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাথা আছে কিন? জর 
দিনে দু'বার হইলে দে সংবাদ; পথ্যাদি কি দেওয়া হইতেছে প্রভৃতি-- 
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ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে-_এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পত্র দিতে 
হয়। সব সময় যে সবট! লিখিতে হয় তাজ নয়, ঘেটার কোন উপসণ 
উপস্থিত ষ্টয়াছে তাহার কথাই লিখিতে হয়, আর সে বিষয়ে যতদুর 
সম্ভব সমস্ত সংপাদ দিতে হয়-যেমন নিউমোনিয়া রোগীর নাড়ীর বেগ 
নিশ্বাসের বেগ প্রড়ীন্সি অবস্থা দেয়। তালিকা অগুষাযী একটু হিসাব 
করিয়া! লিখিলেই চিকিৎসকের প্রায় চক্ষে দেখার মতই কাজ 
হইবে। 

ত্যাশ্তক্ হইলেও আর একটা কথ! না বলিয়। পাকিতে পারিলাম 
না। আমাদের শক' খাওয়া এবং দোকানে কিথা রেলছৌঁষন 
প্রভৃতিতে “চা” খাওয়! যে কিরূপ বিপজ্জনক এবং বোগ সংক্রমনের 
হেতু, তাহা! আর বলিবার কথা নয়। হয়ত বা! কাহারও কুৎসিং 
ব্যাধি আছে, কাহারও রক্ষা বা কুষ্ঠব্যাধি আছে সকলেই (ন! 
জানিয়।) সেই-ত একই ছকাগ তামাক বা একই পাত্রে বা! চা খাইশেছি-- 
উ্চা কখনও করিধে নাঁতামাক খাইবার জন্ক ছোটি একটী মুখনল 
রাখিবে--৮৮ সরবৎ প্রড়তি (যথা তথ| ) খাহতে হইলে মাটার শুন 
পাত্রে খাউবে- না পাও খাইবে না। 


সথ্যাচি 


তানেক ধম পা নিয়মমত প্রস্তত না হওয়ায় বোগ বাড়াইয়া দেয় 
সে সম্বন্ধে কতকগ্ুগি ইিত করিতেছি । 

স্মাম্নহ্ন ৩৪-- সচঙ্গাচর ছ' ভাগ শুঞ্ষ মানের গুড়া ১৯ ভাগ 
গজ সিপ্ধ করছে মানমণ্ড প্রস্তত হয়। কোষ কাঠিষ্ঠ থাকিলে কিন্তা 
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পথ্য ২৯ 


অপর কোন প্রয়োজন হইলে তিন ভাগ মান চূর্ণ ও একভাগ চাউলের 
গুড়! দেওয়া যায়। | 

ত্রুতীক্ন্রট্রী-আবশ্তক মত সথজী এক ঘণ্টা আন্দাজ জলে 
ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ৫1৭ মিনিট উত্তমর্ূপ মাখিয়া একটা 
গোলাকার ডেল! প্রস্তুত করিবে, পরে একটি পাত্রে জল দিয়া অগ্নিতে 
চড়াইবে। যথন জল ফুটিবে, তখন সেই সুজির ডেলাটা তাহাতে 
নিক্ষেপ করিবে । ১০1১২ মিনিট কাল সিদ্ধ হইলে নামাইয়া নেই 
ডেলাটা উত্তমরূপে চটট্কাইয়া, খুব পাতল! এবং ছোট ছোট কুটা 
করিবে। রুটাগুলি যাহাতে বেশ ফুলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। 

ছুপ্পা ও দীকুভিন্নি-আধ সের টাটুক দুগ্ধ, দারুচিনির 
সহিত এইরূপে সিদ্ধ করিবে, যেন দুগ্ধে দারুচিনির উত্তম গন্ধ হয়, পরে 
প্রয়োজন মত রোগীকে পধ্যার্থ প্রদান করা যাইতে পারে। 

ভাতেক্র ও পুরাতন চাউল অর্ধ ছটাক, জল /১ 
সের একত্র মিশাইয়। বিশ মিনিট পর্যন্ত অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া 
ছাকিয়া লইবে। পরে চিনি সংযুক্ত করিয়া ,পথ্যার্থ দিবে। রোগীর 
ইচ্ছানুসারে ছুগ্ধ কিন্ব! নেবুর রস উহার সহিত দেওয়া যাইতে পারে। 
ইহা কনগ্ধকারক ও পৌষক এবং জর, প্রদাহ ও মৃত্রকৃচ্ছাদিতে 
ব্যবহাধ্য ৷ 

অদ্ধছটাক পুরাতন চাউলের গুড়া জল আধ মের, একত্রে 
মিশাইয়া মৃছু উত্তাপে যতক্ষণ পধ্যস্ত ন| উত্তমরূপে নুসিদ্ধ হয়, ততক্ষণ 
ফুটাইবে। আবশ্তক হইলে, ইহার সহিত মস্ত বা মাংসের ব্রথ (ব্য) 
দিতে পারা যায়। ইহা অতি লঘু আহারীয়। 

পুরাতন আত্প চাউল এক ছটাক উত্তমরূপে ধুইয়া একটি 
পাথরের থালে উত্তমরূপে ঘষিবে, যতক্ষণ পর্য্স্ত চাউলের গাত্র না 


৩০ পল্লী-মঙল 


ক্ষয় হইয়া যায়। পরে থানিক জল দিয়! চাউল ধুইয়া লইয়া অগ্নির 
তাপে ফুটাইয়া, মগ্ড প্রস্তুত করিবে। ইহা হুপ্ধ, লেবুর রন কিন্ব। 
মাংসের সহিত পথার্থ দেওয়া যাইতে পারে । জর, অতিসার এবং 
উদ্ররাময় পীড়ায় ব্যবহার্য । 

শ্াাঁওু- উত্তম সাণ্ড এক তোলা আড়াই পোড়া জলে, ছুই 
ঘণ্টাকাল 1ভজাইয়্া রাখিবে। তৎপরে পনের মিনিট পর্য্যন্ত অগ্নি 
সম্তাপে ফুটাইয়া, উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে সাগু প্রস্তুত হইবে। 
রোগীর ইচ্ছা! বা তাহার পীড়ার অবস্থান্ুদারে ইহাতে চিনি, লেবুর 
রস, লবণ মিশ্রিত করিবে। - রোগীর পরিপাক শক্তি বিবেচনা 
করিয়া দুগ্ধ মিশিত করা যাইতে পারে। 

এল উত্তম এরারট এক তোল! অল্প জলে উত্তমরূপে 
মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ছয় ছটাক স্ফুটিত জল উহাতে ক্রমে 
ক্রমে নিক্ষেপ করিবে এবং এ সময় উহা উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে । 
পাত্রস্থ এরা অগ্রিতে চড়াইয়া তিন চার মিনিটকাল আবর্তন করিলে 
এরারট প্রস্তৃত হইবে। তৎপরে নামাইয়া আবশ্তক বোধে লবণ, 
লেবুর রস বা চিনি মিশ্রিত করিবে। পরিপাক শক্তি ও কোষ্ঠ 
বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত প্রকারে জলের সহিত প্রয়োজন মত 
মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার করিতে পার । 

খৈ-মণ্ুড-টাট্ক। খই না বাছিয়। কিছুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে 
ভিজাইয়1 পরে স্তাকড়। দ্বার! ছণাকিয়া৷ লইলে, যে ঘন মাড়বৎ পদ্দার্থ প্রস্তত 
হয়, তাহাকেই খইয়ের মণ্ড বলে। 

দাইলেলজ মুজ্য-মুদ্গ ও মহ্রাদির যুষ প্রস্তত করিতে 
হইলে, দাইলের আঠার গুণ জল সহ, তাহা পাক্ক করিতে হয়, এবং 
তাহাতে স্নেহ, লবণ ও মসল! অতি অল্প পরিমাণে দিতে হয়। ছুই 


পথ্য ৩১ 


তিনটা তেজপাত, অল্প গোলমরিচ ও অল্প ধনে বাটা ব্যতীত অন্ত 
মসলা দেওয়। উচিত নহে। 

ব্রিকস দনও৩-জল তিন পোয়া, নিম্বক যব এক ছটাক। 
প্রথমতঃ যবকে উক্তমরূপে শীতল জলে ধুইয়া পরে আবৃতপাত্র মধ্যে 
বিশ মিনিট পর্য্স্ত ফুটাইয়া ছণাকিয়া লইবে। প্রয়োজন মত শর্করা 
ধযুক্ত করিয়! পান করিবে । 

দুক্ধাঙ্নিচ্জ ভিহ্ব-একটা তরুণ কুকুটাণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার 
কুসুম লইয়া উত্তমরূপে তপ্ত ছুগ্ধের সহিত মিলাইবে, পরে শর্কর! 
যুক্ত করিয়। পথ্যার্থ দিবে। ইহা লঘুপাক ও পুষ্টিকারক পথ্য | 

অক্ষস্নিদ্ধ ডিন্ব-_কুকুটাগ্তকে স্ফুটিতজলে ছুই মিনিট 
পথ্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া তুলিয়া লইয়া, এ অণ্ডের লালার কিয়দংশ 
মাত্র অতি কোমলরূপে সংযত কারয়া, অবশিষ্ট সমুদীয়কে কোমল 
রাখিবে। এই অবস্থান ডিম্ব ভাঙ্গিয়া লালা এবং কুসুম উত্তমরূপে 
একত্রে মিলাইয়া পরে কিঞ্চিৎ লবণ এবং রোগীর হচ্ছান্ুযায়িক 
গোলমরিচ সংযুক্ত করিয়া দিবে। ইহা পুষ্টিকারক ও অতি 
লঘুপাক পথ্য। 

াহলেল্প ভ্রথ ম্হেক্ম )-ছাগল, ভেড়া কিংবা মুরগীর 
পাছার মাংদ অন্ধসের অতি উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়! এক পোদা শীতল 
জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে অগ্নি তাপে ছু; ঘণ্টা পর্য্স্ত রাখিয়া 
শান্তে আস্তে আল দিবে, পরে উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়। ১৫ মিনিট 
কাল ফুটাইয়া, নামাইবে। তাহার পর ফ্রলানেল কিম্বা ব্রটিং কাগজ 
দিয়! ছ'াকঞা লইবে। পরে লবণের সহিত মিলাইয়া রোগীর পথ্যার্থ 
দিবে। কখন কথনও চিনি কিন্বা ছুপ্ধের সহিত মিশাইয়া দেওয়া! 
- যাইতে পারে । 


৩২ পল্লী-মঙ্গল 


চুশের জল-আধ তোলা টাটকা চুধ (পানে খাবার) 
একটা বড় বোতলে দিয়া গারফ্ার ঠাণ্ডা জল দিয়া বোতল পূর্ণ কর। 
বেশ করিয়া ঘোলাইয়। দাও-_ঘণ্টা ছুই পরে যখন চুণ বেশ তলায় 
থিতাইয়া যাইবে--উপরের জল্লটা আস্তে আস্তে ঢালিয়৷ লও। ইহাই 
ডাক্তারি চুণের জন (10016 মঃথা') বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া 
রাখিলে অনেক দিন ব্যবহাধা অবস্থায় থাকিবে। 

বালি-ছোট এক চামচা বালি লইয়া দের দেড়েক জলে 
(সাধারণ জল খাবার গ্লাসের তিন গ্রাস) বেশ করিয়৷ গুলিয়া মুঢ্ু 
আগুনে চাপাও ( কয়লার জাল হইলে বেশী জল দিও) পরে গ্রাম 
দেড়েক জল থাকিতে নামাইয়া বেশ পাতল! ও ফস? স্টাকড়ায় 
ছ'কিয়া রোগীকে ব্যবহার করাও-_অন্ততঃ এক ঘণ্টা দিদ্ধ না 
হইলে বালি ভাল হয় না। “চাপাইলাম আর নামাইলাম* করিয়া 
যে বালি প্রস্তুত হয় তাহা কুপথ্য। 

আমর! চিকিৎসকের অন্ুপস্থিতকালে ম্যালেরিয়ার হঠাৎ বিপদ- 
আপনে কি কঘিতে পারি দেখিলাম; এইবার কি হইলে ম্যালেরিয়া 
ন| হইতে পারে তাহাই দেখিব। 


ম্যালেরিয়া! নিবারণের উপায়। 


মোটামুটি কথা তিনটা-_-(১) সেঁতন্সেতে জায়গায় থেক না 
(২) উপযুক্ত আহার করবে (৩) যাতে মশক দংশন না 
করুতে পারে, তারই ব্যবস্থা করবে। | 

১। মজ। ও হাজ! পুক্করিণীগুলির পানা ও পঙ্ক উদ্ধার করিতে 
হইবে। গ্রামের পয়ঃ প্রণালীগুলি পরিষ্কার রাখিবে। 

২। ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল, গ্রামের মধ্যে যত ন! থাকে, ততই ভাল। 

৩। প্রত্যেক গৃহস্থ সন্ধ্যার সময় প্রতি গৃহে ধুনা-গুগ-গুল 
পোড়াইবেন। 

৪। শরীর খারাপ বোধ রঃ উপযুক্ত পরিমাণে (৫ গ্রেখ) 
কুইনাইন, লেবুর রস সহ খাইবেন। 

ধদি কেহ কোন বিষয় জানিতে চাহেন ম্যালেরিয়৷ প্রতিষেধক 
সমিতিকে লিখিলে সাদরে উত্তর প্রেরিত হইবে--অনেক সময়ে ইহারা 
অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন। ই'হাদের ঠিকানা--4.0 11918191 
9001967 1,0.. 112 4 0160001800 730] 9৮ 0810060, 


উপযুক্ত সরিষার তৈল অভ্যঙ্গ করিয়া! মর্দন করিলে (লেপন নয়) মশক 
প্রভৃতির ঘংশনও কম হয়_দ্বক দিয়। বিষ প্রবেশের ছেতুও বিনষ্ট হয়। 


৩_পরিশিষ$ 


কলের! হ'লে কি করিবে? 


অবিলম্বে চিকিৎপকের সাহাধ্য লও। অনেক সময় চিকিৎসক 
এসে পৌছুতে না পৌছতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া যায়--সে সব 
স্থলেও বটে এবং যেখানে নিতান্তই চিকিৎসক পাবে ন! সেরপ স্থলে 
লিখিত মত চিকিৎমা করবে। একেবারে চিকিৎসা না হওয়া 
অপেক্ষা, যা? হয়। কিন্তু এ রোগে অব্যবসার়ী কেন, চিকিৎসকেরাই 
হিসাব ন| করে চিকিৎসা “করলে--রোগীর রক্ষা পাওয়|। ভার-_অন্তে 
পরে কা” কথা। সে যাহা হক, একান্ত চিকিৎসক না পেলে বেশ বুঝে 
সুজে লক্ষন গুলি মিলিয়ে ওষধ দেবে-_ 

ওষধের বারদ্বার পরিবর্তন করা উচিত নয়, কিন্ব। ২1৩।৪টী ওঁষধ 
পর্যযাক্রমে দেওয়াও উচিত নয়। ভেদের জন্য এক প্রকার 3₹%, 
থিচুনীর জন্ত আর এক প্রকার ওধধ একসঙ্গে দিতে হইবে না, শক্ণ 
দেখিয়া এমন একটা ওঁষধ বাছিয়! লইবে, যাহাতে সমস্ত বা অধিকাংশ 
লক্ষণের চিকিৎসা হইতে পারে। তাহাতেই সমস্ত উপসর্গের চিকিৎস! 
করা হইবে। ভেদ বমি হইতেছে, থিচুনী হইতেছে--এস্লে একমাত্র 
কুপ্রম দিলেই ভেদেরও চিকিৎসা স্থইবে, খিচুনীরও চিকিৎস! হইবে স্বতন্ত্র 
ওষধের আবশ্তক নাই। লক্ষণ প্রাবল্যে ওষধ নির্ববাচন করিবে । 
শক্তি ৬ ১২, ৩* যেটা বোঝ তাই ব্যবহার করিবে । 


কলেরা -চিকিগুস! ৩৫ 


কলেনন্পলাক্স লক্ষ চাল ধোয়ানী বা কুমড়া পচ! জলের মত 
দাস্ত ; বমি; পিপাস! ; প্রসাব বন্ধ। কিন্তু সব চেয়ে এই চাল ধোয়ানী 
জলের মত ব! কুমড়া পচা জলের মল দীস্তই ইছার নিশ্চিত লক্ষণ। 

পিপাপায় ধতবার জল খেতে চায় দেবে, জল না দিলে অপকার 
হবে। খানিকটা জলে মুড়ি ভিজিয়ে, মিনিট ১৫ পরে সেই জলটা 
ছশকিয়! ( যুড়িটা নয় জলটা! ) অল্প অল্প করে খাওয়ালে একসঙ্গে বমি ও 
. তৃষা ছুয়েরই উপকার হবে। বরফের টুকরা খাওয়াও ভাল। কিন্ত 
বেশী খাওয়া ভাল নয়। 

ডাক্তার পাও বা না পাও কলেরায় দাস্ত বমি আরম্ভ হলেই 
ক্যান্ফর (087070)0:) দিবে। 

রুবিনীর ক্যাম্ফর বাজারে কিনিতে পাওয়! যায় (দাম চার আনা 
শিশি।) মাত্র! প্রতিবারে ১--৫ ফৌট।, কিঞ্চিং চিনি, বাতাসা, বা 
মিশ্রীর গু'ড়োর সঙ্গে দিবে। 

রুবিনীর ক্যান্ষর না থাকে গুড় ক্ূূরই জলের সঙ্গে দিবে। মাত্রা 
৪ হইতে ১০ গ্রেন। বারে বারে অন্ততঃ তিন চার বার ১৫ মিনিট 
অন্তর দিবে। যর্দি লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ কমে আসে, তা হলে এক ঘণ্টা 
দু* ঘণ্টা, ছ+ ঘণ্ট। অন্তর এক আধ বার দ্বিলেই হবে। রোগের তীব্রতা 
কমে গেলেই অন্গদও দূরে দূরে দেওয়া উচিত। কপূর না পাওয়া 
গেলে একোনাইট ১৯৮ দ্িবে। 

কপূরে উপকার না হ'লে (পুর্বে কপূর ব্যবহার না হয়ে থাকলেও ) 
হাতন ধরলে আর কর্পূর দেবে না। খাল ধরৰার ওষধ কুপ্রাম 


আর সিকেলি। 


৩৬ . প্ী-ম -মজল 
রম ও 
কুপ্রম- হাতে পায়ে খাল ধরে! প্রথমে রি খাল ধরে এবং 
তেলোয় গুটিয়ে আসে--( হাত বোজানর মত হয়। ) সিকেলি-__আলুল 
ছড়িয়ে যায়। ছু একটা আনল বুজে এলেও বাকী গুল! ছড়িয়ে থাকে। 
(কুপ্রামের সঙ্গে সিকেলির এই তফাৎ্টী মনে করে রেখ। ) 
বমি বাহে বাড়তে থাকলে__ভিরেট্াম-আলব খুব ভাল ওবধ ! 


ভিরেট্রাম__ভেদ জলবৎ, রং ঈষৎ সবুজ তলায় পচা কুমড়ার হ্যায় 
শাদা শাদা ছ্যাকর! দেখা যায়। ভেদ কালীন পেট খামচিয়ে ধরা, বাহে 
বমি করার পর অত্যন্ত অবসন্নতা। প্রবল পিপাসা, ঠা জল পরিমাণে 


অধিক থায কিন্ত থাবার পরেই তাহা হুড় হুড় করে উঠে যায় প্রথমে 
রেচন পরে বমন । চথের তার। সঙ্কুচিত হয়ে যায়, প্রসাব বন্ধ ত 


আছেই। 

রিসিন, রিসিনাস, কমুনিস--একটা! ভাল ওষধ। ইহার লক্ষণ 
প্রায়ই ভিরেট্রামের স্তর, কেবল কয়েক ক্ষেত্রে তফাৎ আছে-__ 

ভিরেট্রামে গীড়ার উদ্রেক হুঠাৎ, মল সবুজ বর্ণ, তলায় ছ্যাকড়া, 
রেসিনাসে পীড়ার উদ্রেক ক্রমশ, মল সাদ! বা! পরিফার এবং তাহাতে : 
খণ্ড খণ্ড (০1010106118) ভাসে ) * 

মাক্ষরিণও এ অবস্থার একটী ভাল ওষধ, তিরেটামের » সঙ্গে তার 
প্রভেদ__ভিরেট্রামে--প্রথম হইতেই প্রবল তৃষ্ণা, মল ঈষৎ সবুজ বর্ণের 
জল, তলায় জল্প পরিমাণে ছেকৃড়া ছেকৃড়া অধঃক্ষেপ, প্রথমে রেচন 


পরে বমন। 








* [:71056181- কাগজ খুব ফোসো করিয়া! ছি'ড়িলে বেরূপ দেখিতে হয় 
অনেকটা সেইরূপ । 





 কলেরা- চিকিৎসা ক 
চির - তৃফ থাকতেও পারে, নাও. বাকিতে: পারে! মল 


রক্তিম বর্ণের জল, তলায় অধিক পরিমাণে ছেক্ড়া ছেক্ড়া অক্ষ 
প্রথমে বমন পরে রেচন। 


আর্সেনিকও এ অবস্থার আর একটা ভাল ভি ্ 


আসেনিকের লক্ষণ-__অত্যস্ত গাত্রদাহ; পিপাসা খুব, .কিন্তু জল 
এক সঙ্গে বেশী খাইতে পারে না, অন্ন একটু একটু খায়। নিয়ত প্রবল 
কাট বমি। শরীরের ভিতর গরম বোধ-_-বাতাস করিলে ভাল লাঁগে। 
পাকস্থলীতে অত্যন্ত জালা বোধ, কিছু খাইলে বা বমন করার পর বৃদ্ধি। 
হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অবসন্নতা। শরীরে দাহ না থাকিলে একপ স্থলে 
একোনাইট (মূল আরোক ) ২ ফে”টা প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর দেয়। 

অনেক সময় দেখিতে পাওয়! যায় যে, রোগীর 'কুপ্রম” লক্ষণ-_- 
খাল ধরার সঙ্গে 'আরেনিক' লক্ষণ--অস্থিরত। বর্তমান ; এরূপ অবস্থায় 
পর্যায়ক্রমে 'কুপ্রম” ও “আরে নিক” ব্যবহার করিতে হয়।--এ অবস্থায় 
কুপ্রম আর্সেনিকোজম্ঠ (১২) বা “আসে নাইট অব কপার' দ্বারা | 
বিশেষ ফল পাওয়| যায়। হিমাঙ্গ অবস্থায় স্ধীস্ন ক্ণ্ত স্থলে ইহার 
ব্যবহার উৎকৃষ্ট। 

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়! যায় রোগীর হাতে পায়ে খাল না 
ধরিয়া পেটে খাঁল ধরে, তজ্জন্ত পেট গেল পেট গেল বলিয়া চিৎকার 
করে আবার খাল ধামিলেই পেটের বেদনা যায়।__এ অবস্থায় 
কুপ্রম সালফিউরিকাম' (১) দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। 


'কলচিকাম'__-মল জলময়, দলা দলা শ্লেম্মাখণ্ুযুক্ত, মলত্যাগে পেট 
কামড়ানী থাকে না প্রায়ই পেটের ফাঁপ দৃষ্ট হয় হয়। 





৩৮ পল্লী-মঙ্গল 


. ফরস্ফস-_ মলে চর্ধির স্যার দান! বর্তমান ; অত্যন্ত তৃষ্ণা, জঙ্গ পান 
করিবার একটু পরেই উষ্ণ জল বমন; পেট ফাপা ও কল কল করা, 
মলঘার ফাক ও অসারে মল নিঃসারিত হওয়!। | 

রোগীর মোহ্ভাঁব বর্তমান থাকিলে আর্টিমটার্ট উপযোগী । 
হিভভান্-_কুণ্রম খুব ভাল। কচি তাল শীসের জলও খুব ভাল! 
কোপা হিমাজ হইন্স। আক্িলে-লক্ষণ বুঝির] 
পূর্বের কখিত ওষধগুলিই ব্যবহার করিতে হয়-_-একোনাইট--সব্ল যুব! 
অত্যন্ত মৃত্যু ভন, নাড়ী খুব দূর্বল কিন্তু অনিয়মিত নছে।___ 
একোনাইটের মূল আরোক ১ ফেণাটা ১/০ ছটাক জলে দিয়া তাহারই 
সিকি কীচ্চা 0৩ মিনিট অন্তর ব্যবহার্য । 

ক্যাম্ষর :-- পুর্ব উক্তের স্তায় অবস্থার সময় ইহ? ব্যবহার্য, শ্বাস- 
প্রশ্বাসের চেষ্টা, একোনাইট অপেক্ষা অধিক থাকা সন্বেও, উৎকণঠতা 
সে পরিমাণে নহে; আক্ষেপ ও থেছুনী বর্তমান ) শরীরের সর্বর্র 
শীতল ও”"আঠ! আটা থাম; বমন ও রেচনের অভাব ! 

ভিরেউ্রম্‌ ৬) £__ ইহার জ্ঞপক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, যদি পুর্বে 
ইহা ব্যবহৃত ন! হইয়া থাকে । ৃ 

রিসিনস্‌ (৬) ২ জ্ঞাপক লক্ষণ বর্তমানে, পূর্বে ব্যবহৃত না হ$.। 

কুপ্রম্‌ ১২) £--খালধরা, বমন, রেচন প্রভৃতি উদরের গণ্ডগোল 
বর্ধমান, মধ্যে মধ্যে হৃৎকম্পন ! 

আর্সেনিক (৩০) £-_অত্যন্ত উৎকঠ1, নিয়ত অস্থিরত!, নিয়ত বক্ষে 
চাপ বোধ; অত্যন্ত অস্থিন্নতা অথচ নাড়ী অনিয়মিত, অভ্যন্তরে দাহ 
বোধ ; শ্বাসগ্রহণে বাধ! । 

কার্বো৷ ভেঞজ (১২) ২-_রোগী অসাড় হুইর! পড়িয়া আছে) বমন 
নাই, রেচন নাই, শরীর শীতল, জিহ্বা! ঠা, বীরে ধীরে শ্বাস গ্রশ্থীস, 


কলেরা-চিকিৎসা ৩৩ 
রোগী মৃতের স্তান্র পড়িয়া জাছে। আরেনিক ব্যবহারের পর, 
বিশেষতঃ যগ্তপি প্রথম হইতেই রোগীর উদ্তাঙ্ক হইবার কোন চেষ্টা 
না থাকে, ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাঃ সরকারের 
মতে অন্তান্ত ওঁধধ ব্যবহার সত্বেও (যথা আর্সে ভিরেউ্রম্‌ ইত্যাদি ) 
শরীর ক্রমশঃ হিম হইলে, ইহা বিশেষ উপকারক ) পেট ফীপা ও 
মলে দুর্শন্ধ থাকিলে ইহার দ্বারায় অত্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
সময়ে সময়ে রোগীর অন্্ হইতে মলের পরিবর্ডে কেবল রক্ত নির্গত 
হয়) এক্সর স্থলে কার্কেো বিশেষ উপকারক ! 

হাইড্োোসিয়ানিক আদিড (৩,৬) সার়ানাইডম্‌ (৬)-স্নাড়ী নাই ; 
শীতল ও আঠা আঠা ধর্ম বর্তমান , অসাড়ে মলমৃত্র ত্যাগ ; স্বিরদৃষ্টি ; 
চক্ষুর মণি বিস্তৃত ; শ্বাসক্রিয়া__ধাঁরে ধীরে, গভীর, থাবি খাওয়ার সভার, 
বা অতি কষ্টে বা দমে দমে এবং ইহার অন্তর কালে রোগীকে 
দেখিতে অতি মুতবৎ) এরূপ স্থলে ইহাই একমাত্র ওঁধধ।” 
ডাঃ সরকার 


উদ্ক্লামন্তকলেজ। 5 কুলেলা-উচ্ল্াঞস্ম 


কখনও কখনও পূর্বে উদ্দারময় হইয়া! শেষে কলেরায় পরিণত হয় 
'আবার কথনও কখনও কলের! ভাল হইয়৷ গেলেও ( অর্থাৎ কলেরার 
দাস্তর মত চাল ধোয়ানী ব! কুমড়া পচ! জলের মত দান্ত ভাল হইলেও) 
উদরাময় হয়, তাছারও চিকিৎসা কলেরারই মত-_ 

এ অবস্থায় 'এ্যাকোনাইট' "ওপিয়ম' "পড়ো? “ইপিকাক 'সলফার' 
বেণী কাজ করে। তাহাদের লক্ষনাবলী-_ | 
্‌ একোনোইট-_নাড়ী ভ্রুত অথচ ক্ষীণ! তাপ বা! শীত বোধ । 

, রৌড্রে ঘোর!) ঠা লাগিয়া! ঘাম বন্ধ হওয়!? ভয় পাইয়। গীড়া ; 


৪০ | পলী-মঙগল 
মল সাদা বা পিত্ত মিশ্রিত, শীতাসহিষ্ণতা। সর্বদা বস্ত্াবৃত 
থাকিতে ইচ্ছা । | 

 ক্যাম্ষর :---হঠ1ৎ ঠাওা লাগিয়া উদ্রেক, শীত বোধের অভাব? 
ঘর্দম থাকিলে তাহ! শীতল ও আঠা আঠ1 ১ বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা ; 
নাড়ী হুতার ন্তায়, কিন্তু তাহার প্রতিঘাত স্বাভাবিক ; দাস্ত কালচে 
ও মল পদার্থ পুর্ণ! | 

ইপেকাকুয়ানা (১২) £- নিয়ত গা বা বমি করা। মল সবুজ ও 
ফেনাযুক্ত। 

ওপিয়ম্‌ ৮_অন্ত কোন ওঁধধের লক্ষণের অভাব; ওদরাময়িক 
বিস্চিকার প্রাবল্য। (১২)। 

ফম্ষরিক আমিড (১২) --ছেয়ে বর্ণের, তরল, অধিক পরিমিত, 
ও বেদনা বিহীন, মলত্যাগ ; "জিহব! শ্রেম্বা! পুর্ণ; অত্যন্ত ছুর্বলতা বোধ, 
মলত্যাগে তাহার উদ্রেক বা! বৃদ্ধি না হওয়া ! 

সল্ফর (৩) :-_মধ্য রাত্রির পর হঠাৎ মলবেগ হওয়ায় রোগীকে 
বিছানা হইতে দৌড়াইতে হয়! 

নকৃস ভমিকা £_অতিরিক্ত পান ভোজন হেতু পাকস্থলী. 
অন্নসঞ্চয় ; নিক্ষল মলবেগ। | 

পল্সেটিলা £--ঘ্ৃত ঝ! তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন হেতু উদরাময়, 
বিশেষতঃ রাতিতে ) মল ঈষৎ সবুজ, জলময়, গ্লেম্সাপূর্ণ; জিহ্বায় শাদা 
লেপ, শীত বোধ সত্তেও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছ; গৃহমধ্যে থাকা 
অসহা (৩-৬)! 

কোন কোন স্থলে, পড়ফিল্ম্‌ চায়না, প্রশ্োজন হয়! 


কলেরা-চিকিৎস৷ ৪১ 
লে ও উদ্ল্লান্মহেন্ প্রভ্ডিল। 


উদরাময় ও বিস্ৃচিকার অনেক সময়ে প্রভেদ কর! কঠিন হইয়া 
পড়ে ; উভয়েতেই, ভেদ, বমন, খালধরা, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি থাকিতে 
পারে, অথচ একটি মারাত্মক, অন্যটা নহে। নিয়ে ইহাদিগের কয়েকটা 
বিভিন্নকর লক্ষণ দেওয়া গেল। 

(১) নাড়ী ;-_উদরাময়ে ছূর্ব্বল হয় ন|, যদি হয় তাহাও সামান্য ) 
কলেরার় অতি শীঘ্রই হুর্ববল হয়। 

(২) স্বর ভঙ্গ )__-উদরাময় ইহা হয় না, কলেরায় হয়। 

(৩) চক্ষু ও মুখ বসা ;-উদরাময়ে সাঙান্ত, কলেরায় অধিক। 

(৪) শরীর )__উদরাময়ে শরীর উষ্ণ থাকে, কলেরায় শরীর হিম 
হইয়! পড়ে । 

(৫) প্রজ্রাব ;_-উদরাময়ে প্রায় বন্ধ হয় না, হইলেও শেষাবস্থায় অল্প- 
ক্ষণের জন্য ; কলেরায় প্রত্রাব শীত্রই বন্ধ হয় ও তাহ! অধিক কাল থাকে। 

(৬) দাস্ত )১-উদরাময়ে মল পাতল! হয় বা জলবৎ হয়। কলেরায় 
মল চাল ধোয়ানী জলের মত, বা কুমড়া পচ! জলের মত বা ফেনের 
স্তায় শাদ! হয়। 

উপরোক্ত লক্ষণ গুলি বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া ওষধ প্রয়োগ 
করিতে পারিলে প্রায়ই আরোগ্য হইবার সম্ভাবন।। 

কলেরার সময়ে ব্যবহার্য ওষধ সহ-_হোমিওপ্যাথিক ওঁষধের বাক্স 
যে কোন হোমিওপ্যাথিক ওষধের দৌকানে পাওয়া যায়--নিয়ে ছু, একটা 
নাম লিখিয়! দিলাম, দাম মায় ডাক মাশুল ৪২ টাকার বেশী নয়। ্ 

চাটার্জি এণ্ড কোং ১২৯১ বন্ৃবাজার, কলিকাতা, মহেশচন্ত্র 
. ভট্টীচাধ্য ইকনমিক ফার্থেী ৮৪ কর্ণগয়ালিস হ্রীট, বটকৃষ্ণ পাল, 


উহ: 0. পল্লী-মঙ্গল ০: 

খোংকাপটা জল [090 ৬. 0০ হারিসন লোড ফানিকাড। 
সর্বত্রই ভাল ওঁধধ পাওয়া যায়। 

যদি হোমিও প্যাথিক উবধও মা! থাকে তাহ। হইলে পস্থেত আপাংয়ের (অপামার্গ_ 
চচ্চড়ে, হুড়হড়েও বলে ) একটু শিকড় সাতটা গোলমরিচের সহিত বেশ করি! বাঁটিয। 
আধ ঘণ্টা অন্তর তিন বার খাইলে উপকার হর। এ ওঁধথটার ব্যবহার জান! নাই, 
জনৈক বন্ধু বল্লেন তিনি ব্যবহারে ফল পাইয়াছে ন-_তাই সন্নাবষ্ট করিলাম । বদ্দি 
কোন চিকিৎসাই সম্ভব ন। হয় তখন দিয়! দেখিলে মদদ কি? যদি কেহ ফলপান, দয় 
করিয়া সাধাক্সণের হিতার্থে আমাদিগকে জানাইবেন। 





গ্রামে কলের! রোগ বিস্তার-নিবারণের নিয়মাবলী । 
ব্যক্তিগতনিয়ম_- 


ধাহারা কলের! রোগীর সেবা শুশ্রাধা করিবেন; তাহার] কার্বলিক 
সাবান ও ফেনাইল জলে, বা “হাই ডশর্জ পার ক্লোরাইড (458 
[)9701)0101106 জলে হাত উত্তম রূপে না ধুইয়া কোনরূপ খাবার জিশ্ষি 
বা পানীয় জল প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন না । 


* ফিনাইল, বাজারে বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়, এক বোতলের দাম ।* আনার অধিক 
নয়_২* ভাগ জলে ও ১ ভাগ ফিনাইল দিতে হুয়। মাঝারী এক বালতি জলে, 
মাঝারী নারিকেল মালার এক মালার কিছু অধিক দিলেই যথেষ্ট । জলের রং বেশ 
ঘোয়াল সাদা হইলে আর দেবার দরকার নাই। | 

হাইিডার্জ পারক্লোরাইড (1750618 ৮৩:০১০1০:1৫৩) উবধের দোকানে পাওয়া! . 
যায়_চার আউন্দের বর্তমান বাজার দর চার আনা! | পাঁচ মেক জলে চা চ(মচের এক 
চামচ (এক ডাম্গুঁড়া) দিতে হয়। একটু বেশী পড়ি! গেলেও ক্ষতি নাই। 
মাটার পাত্রে এই জল রাখিবে-__ধাতু পাত্রে রীখিতে নাই। 





্ 





কলের রোগ ক চি দি জিনি এ হাঃ ; রর ৰ 
ভিতর দিয়াই আক্রমন করে। এ নিম যথাবখ পালন না 





শুশধাকারীদেরও কলেরা হইবার স্ভাবনা। আবার এনধপ শর্ত 


জিনিষ খাইয়! অন্তেরও কলের! হইতে পায়ে। 


এক প্রকার সুস্ম পোকা, খান্ত ও জল বদ্ধ ইত্যাদি সানীর 
সহিত মিশ্রিত হইয়! শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই এ রোগ উৎপন্ন হয়--- 
এ পোকা বেশী গরম সহা করতে পারে না। এই জন্ত ছু" বেলাই 
টাটকা রান্না করে খাবে। খাবার জিনিষ একটু ( বেশী নয়) গরম 
থাকতে থাকতে থাওয়াই ভাল। 

সাধারণের ব্যবহৃত পুকুরের জল ন1 খাইয়া-_নিজ বাটাতে কৃপ 
থাকিলে তাহার জলই ভাল। জল ফুটাইয়! ঠাণ্ডা! করিয়া খাবে। 
ফিলটার করিতে পারিলে আরও ভাল। থাবার জল ও ছুধ উত্তমরূপে 
ন| ফুটাইয়া খাইবে না । কলেরার সময় দীর্ঘকাল খালি পেটে থাকিবে 
না এবং রাত্রি জাগিবে না। ৪81৫ ঘণ্টা অস্তর লঘু পাচ্য জিনিষ খাঁবে। 

অতি ভোজন, গুরু ভোজন, ছম্পাচ্য বা পচ! দ্রব্যাদ্দির ব্যবহার 
একবারে বন্ধ করিয়া দ্রিবে। লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি রকমের 
তরকারী আদৌ খাবে নাঁ! কাচা ফল মূল থাবে না! মত্ত 
মাংস খাবে না! 

ঘন ঘন বরফ বা বরফ জল পান করিবে না। ভোরে তৃষ্ণা 

কাতর হইলেও (নিয়মিত সময়ে মল ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত) কখন 
জলপান করিবে না! মনে সদাই স্ফুঙ্তি রাখিবার চেষ্টা করিবে। 

খাবার জিনিষের উপর যাহাতে মাছি বসিতে না৷ পারে এজন 


সকল রকমের খাগ্ দ্রবা সর্বদা ঢাকিয়। রাথিঝে। কলেরা রোগীর 


88... ...  প্লীক্ল | ূ 
মলে ও ব্িতে মাছি বসিয়া সেই মাছি । কোন ান্ ্বব্যে বমিলে 
 যেব্যক্তি সেই খান্ড খাইবে তাহারই কলেরা হইতে পারে রিয়া | মূ 
 খুঁটের ছাই ও ফিনাইল ঢাঁলিয়। দিবে 1. 
কলেরা রোগীর বিছানা! ও কাপড় ইত্যাদি কোন পুরি বা 
নদীতে কিন্বা কোন কৃপের ধারে কাচিবে না। কলের! রোগীর ময়ল! 
কোন, পুষ্করীণী, নদী বা কুপের জলের সহিত মিশিলে যে ব্যক্কি জল 
ব্যবহার করিবে তাছারই কলের! হইতে পারে! 
কলের! রোগীর বিছান! মল, মুত্র ও বমনাদি খড়ের উপর রাখি 
কেরোসিন তেলের সাহাঘ্যে পৌঁড়াইয়া দিবে তাহা! না হইলে মাঠে 
গর্ভ খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিবে। 
কাপড়চোপড় ফেনাইলজলে ভিজাইলে, কিংবা জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া 
লইলে কিন্বা হাইডাজ”পারক্লোরাইড জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়! রাখিলে 
ংক্রামক দোষ নষ্ট হইবে ! 
কলেরার সময় এক টুকৃর1 কপূর নেকৃড়ায় বাধিগা মধ্যে মধ্যে তাহার 
আম্রান লওয়! ভাল । তামার তাগা বা! পয়সা ফুট! করিয়। ধারণ করাও 
কলেরার প্রতিনেধক ! 
রোজ বাটীতে ধুনা পোড়াইবে ।-_-বাটার নর্দমাদি পরি 
রাখিবে এবং তাহাতে ফিনাইল জল ছড়াইয়া দিবে। 
সামান্ত পেটের অন্ুখ ০ অগ্রাহ্থ না করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার 
ডাকিবে। 
নিকটবত্তী কোন গ্রামে কলেরা হইলে, সে গ্রামে যাইবে না। কিনব 
সেই গ্রামের কোন জিনিষ ব্যবহার করিবে না। যদি একাস্তই না গেলে 
না চলে তাহা হইলে সে গ্রামে অধিকঞ্ণ থাকিবে না, সেগ্রামে কোন 


কবে রিবন, 
জিনিষ ধাইবেনা গান তাষাকও না এবং তথা ৭ 





নি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পরিধেয় কাগড় চোপড় তংণাৎ রঃ কু 
করিয়া গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইবে অথবা হাইডা্জ গায়ক্রোরাইড ঃ 


জলে ১২ ঘণ্ট| ভিজ্াইয়! রাধিবে এবং হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইবে। বা 
রোগের অন্ত রোগীর গৃহে চগ ফিরাইবে। মাটার রি গোবর ্্‌ 2 
টা দি নিকাইয়া লইবে! 8 


সাধারণগত নিয়ম: 


পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার অন্ত যেকোন পুকুর ্ী নির্দিষ্ট 
করিবে। [কি প্রণালীতে সংক্রামক ব্যাধির সময় নিজেরাই আইন 
সঙ্গত ভাবে “জরুরী রিজার্ভ" করিতে পারা যায়---্বাস্থ্য অধ্যায়ে তাহ! 
বলিয়াছি, তথায় দেখ ।] 

গ্রামের মধ্যে আগুন করিয়া করিয়া গন্ধক আলকাতরা কপূর 
পোড়াইবে। অল্লকালব্যাপী হরি সবীর্তন, ৬রক্ষাকালী পুজা, পীর মঙ্গগ 
প্রভৃতি করাও ভাল ইহাতে দৈব কার্ধের সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও বাঁড়ে। 

বেশী বাড়াবাড়ি হইলে স্থানীয় ডিষ্টিউ বোর্ডকে, শ্রীত্রীরামকৃষ্চ মিশন 
বেলুড় মঠ কিন্বা বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীকে ৬ঙনং আমহাষ্ট টু 
কলিকাতায় সংবাদ দিতে হয়। [স্বাস্থ্য অধ্যায় দেখ ] 


উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ প্রতিপালন করিলে--কলের! 


সংক্রামক ভাবে নিজ গ্রামেও ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না-_অন্ত গ্রামেও 
ছড়াইয়। পড়িবে না। 


৮ পরিশিউ 


প্রসূতি ও শিশু রক্ষার উপায় 


 ইংলগ্ের সহিত তুলনায় আমাদের বাক্ললাদেশে প্রস্থৃতির অকাল- 
মৃত্যু পধণশ গুগ অধিক  নবজাত শিশুর মৃত্যুর হার আরও বেশী। 
এক কলিকাতা! সহরেই গড়ে এক হাজার শিশুর মধ্যে ৩১* জনের 
অকালমৃত্যু হয়। বোম্বাইয়ে সংবাদ আরও ভয়ঙ্কর_-তথাম্ন এক হাজার 
শিপুর মধ্যে গড়ে সাত শত শিশু অকালে কাল কবলিত হয়। 

ঘ্াতুর ঘর-_আগুন'-শষ্যা দ্রব্যাদি থান্ঠ_কুসংস্কার-ও 
উপযুক্ত প্ধাত্রীর অভাবই* ইহার কারণ। 

_ »ঞ্জাতুর ঘর”-_বার মেজে সর্যাতসেতে, যে ঘরে আলো ঘায় ন.. 
বাঁতাদ খেলে না, জানাল! নাই, ছূগন্ধ উঠে, এমন ঘরে আতুর ৭গ 
করিবেন না। সাধ্যমত ভাল ঘর নির্বাচন করিবেন। 

“আগুন”-_আগুন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন ঘরে 
ধোয়া না হয়্। বাহিরে আগুন করিয়া, ধোয়া গেলে আগুনের 
জায়গাটা ঘরে আনিবেন। গুলের আগুন না করাই ভাব, গুল ধরিবার 
সময় যে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ উঠে তাহাতে বায়ু বিষাক্ত'হুয়। গুল, পাথর 
কয়ল। (2০৪1) অপেক্ষা! কাঠের বা! কাঠ কয়লার আগুনই ভাল। ছেলে 


পোয়াতীকে সেক দেওয়া, সরা নি মাথান,, ফোদে বান বা 
থুব ভাল। 7 
শধ্যা যি _্তি ব্যবহারের জন শান্ধাতার আমলের ঃ 
অপরিষার ছেঁড়া মাছুর, ছেঁড়। কাথ প্রভৃতি মা. দিয়া, সাধান্গসারে 
শখ ড্রব্যাদি দিবেন। পূর্বে ব্যবহার হইকাছে এমন জিনিষ দেবেন নাঁ। 
মাহুর প্রভৃতি দিতে হইলে, নূতন মার উত্তমরূপে কাচিরা বারা ্ 
দিবার ব্যবস্থা করিবেন। রি 

প্রস্থতির ব্যবহার্ধ্য স্তাকড়া গ্রভৃতিও যেন বেশ পরিষ্কার ২ হয়। ধোপা 
বাড়ীর কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিবেন। অগত্যা সাবান জলে কিম্বা 
সাজি মাটির জলে বেশ করিয়৷ ফুটাইয়া, জলে উত্তমন্ূপে কালা, | 
শুকাইয়! বাযবহারার্থ দিবেন। | 

দুধ খাওয়াইবার বাটিটা যেন প্রত্যেক বারই উত্তমরূপে ধৌত করা 
হয়। পলিতাটীও যেন প্রতিবার নূতন দেওয়া হয়। আতুর ঘরের 
ব্যবহাধ্য যাবতীয় জিনিষপজ্রে যেন কোনরূপ দূষিত পদার্থ লাগিয়া না 
থাকে না অপরিচ্ছন্্ ন। হয়। 

খাছ্যঃ_প্রস্থতির বলাবল বিচার করিয়! ষেন থাস্ত দ্রব্যের ব্যবস্থা 
করেন। খুব বেণী খাওয়ানও ভাল নয়, আধপেটা রাখাও ভাল নয়, 
দীর্ঘকাল খালি পেটে রাখাও ভাল নয়। চার পাঁচ ঘণ্টা অন্তর অন্তর 
কিছু খাইতে দেওয়! ভাল। সকাল দকালই খাইতে দিবেন নইলে 
 প্পিত্তি পড়িয়া” শরীর অনুস্থ হইবে। গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে 
দিতে হয়। অবশ্ত অবস্ত জল দিবেন। জল না দেওয়াটা একটা মস্ত 
ভূল। জলে অপকার করে না বরং উপকারই হয়। ঘি, ঝাল, রকি 
| 0) প্রথ! যাহা আছে তাহ! খুব ভাব | | | 


8 শীল ১ 2৬ 
ক্ষুদং স্কার র__শুচিহাই হাই কা, পরতিকে (কেবলমা 
৬ রক্ষণাবেক্ষণেই রাখিবেন না । খাস্ক, পথ্য, বধ, প্যা 1 পরস্ৃতি 
গকল বিষয়েরই নিজে তত্বাবধান করিবেন । রা 
. প্রহ্ততি বা জাত শিশুকে ধনুষ্টঙ্কার বা অন্ত কোনরূপ নোনা 
দেখিলে, বিশেষতঃ জাত শিশু ("যা ট'্যা করিয়া) কীদিলে “পেচো় 
পাইয়াছে* না ভাবিয়া (ওঝা ডাকার পরিবর্তে )বিজ্ঞ চিকিৎসক 
ডাকিবেন। এই ভুলে যে কত ম্থুকুমার জীবন বিনা চিকিৎসায় নষ্ট 
হয় তাহা আর কি বলিব। 

“ধাত্রী”_-উপযুক্ত শিক্ষা না থাকায়, দাইরা অনেক সময় গ্রহ্থতির 
জীবন নষ্ট করিয়া! ফেলে ।. শিক্ষিতা ধাত্রী পাইলে অশিক্ষিতার সাহায্য 
লইবেন না। সর্বত্র না হইলেও যেখানে শিক্ষিত ধাত্রী আছে সেখানে 
এ ব্যবস্থা চলিতে পারে। * 

নাড়ী কাটিবার সময় বাঁশের নীলের পরিবর্তে পরিষ্কার (মরিচা 
ধরা না হয়) ধারাল কীচি ব্যবহার করিবেন। ব্যবহারের পূর্বে 
কাচিখানিকে খুব ফুটন্ত জলে অন্ততঃ ১৫ মিনিট ফুটাইয়া লইবেন। খুব 
কড়া সুতায় না বাঁধিয়া নরম অথচ শক্ত স্তায় নাড়ী বাধাইবেন। 

দেশে ইতর জাতীয় শ্্রীলোকেরাই ধাই বা শুশ্রধাকারীর কাস 
করিয়! থাকে, কদাচিত তাহাদিগকে হাত প1 বেশ করিয়! সাবান দিয়! 
ন! ধুইয়া ত্বাতুর ঘরে ঢুকিতে বা কোন ছিনিষ ছুঁইতে দিবেন না। যে 
হাতে শিগুকে দুধ খাওয়াইবার পলিতা প্রস্তুত করিতেছে, ক্ষণ পূর্বে সেই 


* জুবিখ্যাত ধাত্রী-চিকিৎসক প্রযুক্ত যামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতদসন্বন্ধে 
একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। শীগ্রই প্রকাশিত হইবে । বঙ্গীয় গধর্ণমে্টও এ 
বিষরে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন ও 


| রা হত সু রর আসিয়াছে নথের ভিতর জামানত আট . 
ময়লা ছিল, ভাল করিয়া হাত না ধোয়া, ক্রমে তাহা ছধের সঙ্গে শিশু রর 





শরীরে প্রবেশ করিয়া খোকার জীবনাস্ত ঘটাইল 1 ার্কালিক সাবান বা 


ব্যবহার করিবেন। 
প্রথা আছে আতুর উঠিয়া গেলে, ধাইরা নখ হাউ এই | 
যাহাতে নখ কাটে তাহার ব্যবস্থা করিবেন । | 
তাহাদিগের পরিহিত বন্ত্রাদি প্রায়ই অত্যন্ত অপরিষ্কার ও হুর্গনবধুত্ত 
থাকে । নিজের! একথানি পরিফার বস্ত্র দিবেন। যতক্ষণ আপনার 
বাটাতে থাকিবে ততক্ষণ যেন আপনার দেওয়া বন্ত্রই পরিধান করে। 
পরদিন ব্যবহারের জন্, যাবার সময় কাচিয়৷ রাখিয়! যাইবে। | 
প্রহ্ততিরও নিত্য কাপড় বদলাইবেন_-একই কাপড়ে রাখিবেন 
না। শিশুর ব্যবহার্য স্তাকড়া প্রভৃতি নিতা কাচিয়া গুকাইয়৷ লইবেন-.. 
একই ন্তাঁকড়া ব্যবহার করিবেন না। 
উপরোক্ত নিয়মাবলী যথাযথ প্রতিপালিত হইলে অধিকাংশ 
সময়েই প্রস্ততি ও শিশুর অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে। যদি গৃহ 
আনন্দময় রাখিতে চান--অবিলম্ষে এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। 





৫-_পরিশিষ্ট 


গরু ( মহিষ ) চিকিৎমাঞ্চ 


. আমাদের দেশে পণ্ড চিকিৎসার বড়ই দুরবস্থা। নানান দিক 
ভাবিয়া আমরা এই অধ্যার হঠ্রাৎ আপদ বিপদ ছাড়া, অন্তান্ত রোগেরও 
বিষয় কথঞ্চিৎ লিখিলাম। সমস্ত বিষয় বেশ করিয়া খু'টিয়া লেখা এক্ন্প 
পুস্তক হইতে পারে না, সে জন্ত পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। যাই হ'ক, যাহা 
লিখিত হইয়াছে তাহাতে মোটামুটি কাজ চলিয়া! যাইবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস) _গে! ও মহিষের চিকিৎসা প্রায় এক প্রকার, স্থতরাং এক সঙ্গেই 
সমস্ত লিখিত হইল প্রথমে “সাধারণ ব্যাধির' কথা বলি, পরে “মড়কের* 
কথা বলিব £-_ 

উশবছেক্ নাত্র।-পূর্ণ বযস্ক ও সবল পগুদেরই পক্ষে পূর্ণ 
মাত্রা । দুর্বল বা অল্প বয়স্বদের জন্য অর্থ বা সিকি মাত্রায় ওষধ বহার 
করিবে। আমর! সমস্তই পূর্ণ মাত্র! দিলাম । বে সব জায়গায় উষধে 
৩৪ দ্রব্যের প্রয়োজন, যদি ৪টা না পাওয়া যায় ৩ বা ২টা বা ১টী যাহা 
পাওয়া যায় তাহাই খাওরাইবে। । উহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম 
হওয়ারও সম্ভব | | 
€* ইহার অভিজ্ঞত! অধিকাংশই ডাক্তার পাল ও ৮নৃতাগোপাঁল মুখোপাধ্যায়--(শিবপুর 
ক্ষলেজের ভিরেউর মহীশয়ের 0201৩ 10196356) হুইতে সংগৃহীত হইন্বাছে। 


পে বীর আনি বি কোন সমরে “গো মোড়ক 
উপস্থিত হইলে কিছ কোন বিষয়ে “বিশেষ' জানিতে হইলে গম্ভপ" 


স্মেন্টেল্ নিয়োজিত স্থানীয় পশ্ত-চিকিৎংসকের সাহাব্য লওয়া ভাল। 


প্রতি জেলাতেই এইরপ কর্মচারী আছেন | কি তাবে তাহাদের সাহায্য 
পাওয়া যায়, 'নক্সা হাসিল অধ্যায়ে গরুর” কথা বলিবার সময়ে তাহ! 
বলিয়াছি। | 

স্মচক্িস্ী-কোনরূপ আঘাত লাগিলে বা মচকিয়াগেলে__ 
সৌর! ১ দফা, নিশাদল ১ দফা খানিকটা তারপিন তৈল সহ মালিস 
করিবে। টাটকা গোবর গরম করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়। 

অপামার্ ( চচ্চড়ে, ছড়ছুড়েও বলে ) হলুদ আতপ চালের সঙ্গে বাটিয়া 
বেদন। স্থানে বাঁধি! দিবে। 

শ্শিৎ ভভাকজ্িলে-_ঘুটের ছাই, চুল, নেকড়া দিয়া বাধিয়া 
দিলে ভাল হইবে । 

আগুন্নে পুড়িলে--কলা গাছের পচা এটে (গোড়া) 
বাটিয়! দিলে সমস্ত যন্ত্রণার শাস্তি হয়-_ঘা হয় না। অভাবে নারিকেল 
তৈল অল্প চুণের দহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া স্থানে দার বিডি 
লাগাইয়। দিবে। 


ল্ক্ডষ্ড়|_কোনরূপে টা গিয়া যদি রক্ত পড়ে-_তামাকের 
গুল গু'ড়। করিয়া সু ন্যাকড়ায় ছাকিবে। পরে সেই চূর্ণ কাটা জায়গায় 
দিয়া, কলা. পাত মুড়িয়া 'বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়াইযা বাঁধিয়া দিবে, 
হুদ চূর্ণ (গুঁড়া হলুদ) দিলেও চলে। গোর়ালে লতাও রজ বন্ধের 
 বড়অন্থদ। 
 ক্ল্লাদ্‌- লাঙলা গরু মহিষের ধাড়ে বোনা হইপ্ট মেদি গাজ 
বাটা গর গরম চাঁপাই! দিতে হয়। (শামুকের ঘি কা বেণী 


৫২ পলী-মঙ্গল। 


বোনা হইলে গো-চবিব ঘাড়ে মর্দন করিলেও আরোগ্য হয়। গোনচর্ষি 
ুষ্ঠি বাড়ীতে পাওয়া যায় । | 

সু নব এ প্রকার) সাধারণ ক কেবল 
রি ইনি হ়। | 

হ্গাল। হুউক্কে-_ঝোম উঠিয়া যায়) প্র স্থান রক্তবর্ণ হয়, 
শেষে কালো বর্ণ হইয়া ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়ে, ঘা হয়, ( ফলিয়! উঠে 
না।)-_-কেলি কদম্ব গাছের ছাল ও হুলুদ সমভাবে বাসী হুকার জলের 
সহিত বাটিয়া লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হয়। রোজ নৃতন প্রস্তুত করিতে 
হয়--বাসি বাবারে ফল নাই। খাঁটি সরিষার তৈল দিলেও 
উপশম হয়। | 

র্বাটে আবেশ করিয়! বাট ধুইয়া, (যদি ধুইতে না দেয় তাহা 
হইলে এমনিই ) ঘি বা মাখন বা ননী লাগাইলে পারে। বদি অধিক 
কাটে বা পু পড়ে__ফটকিরি, মোম, লবেদা সম ভাগ্পে ঘিয়ের সহিত 
গলাইরা মলম প্রস্তুত করিয়া! বাটে লাগাইতে হয়। প্রথমে ঘি ও মোম 
এক সঙ্গে গলাইয়া পরে ফটকিরি ও সবেদা মিশাইতে হয়। মাটীরব্; 
পাথরের বাটাতে তৈয়ারী কর, ধাতু পাতে রাখিওনা। মোম না পালে 
শুধু দিয়েও কাজ চলে। 

প্রসলত্বাব্র জ্ঞাট। ছ্ম।_নারিকেল টৈলে রপ্তন (ভাজিয়া 
(রন বাদ দিরা ) & তৈল লাগাইলে ভাল হয়। 

পিলাঙন জ্া-চ্নাকে হয়, প্রতিকার না করিলে পঞ্চ শীঘ্রই মার! 
পড়ে__মেটে সিন্দুর ১ তোলা, কেগুয়ের রস, ও ঘোড়ার মৃত্ (ছইন্ই | 
এর ছটা মানার ) একত্রে ধিশ্দিতে গরিব! ছিপি নক্ধ করিয়া রাখ 
বিন ২৩ পরে একটু কটু লাগাইয়া দাথ। হি না সপ 
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ঘায়ের নাম সোমরা। চিকিৎসা একই প্রকার। মেটে িনদুযে সহিত | 
শামুকের জল দিলেও আরাম হয়। বাগাসন পাতার রস সহ. রি 
তেল মিশাইয়া নাকে দিলেও উপকার হয়। | 

চাউল হা-_গর মহিষের স্ন্ধে (যে জায়গায় কড়া হে 
এক প্রকার ঘ! হয়। খুব সুর সুর করে বলিয়া নিজেরাই ধর্ষণ করে। 
এক ছটাক মতিহার দৌক্তা জলে তিজাইয়া রাখ। ১২ ঘণ্টা ভিজার 
পর আগুনে চাপাইয়া দাও, সিদ্ধ কর। যখন বেশ ঘন হইয়া আদিবে 
উষ্ভার সহিত এক ছটাক খাঁটি সর্ষপ তৈল মিশাও। ৫1৭ দিন ব্যবহারে 
ভাল হইবে। তাঁলের মাড়ির সঙ্গে কলি চ মিশাইয়া অথবা শি্লালগোজার 
রস দিলেও উপশম হয়। ৃ 

ভি্বে হা--চেতল মাছের আবাশ ভন্ম করিয়া ক্ষত স্থানে দিয়া 
ছুই ঘণ্টা! মুখ বাঁধিয়। রাখিবে ॥ দিনে একবার-_চার পাঁচ দিনেই 
ঘা শুকাইয়। যাইবে । অশ্ব ছাল ভন্ম করিয়! দিলেও চলে। 

স্োন্51-ঘায়ে পোকা হইলে (মান্তে পড়াও বলে) খানিকটা 
মরার মাথার খুলি গলায় বীধিয়া দিবে--আর সামান্ঠ 'একটু চূর্ণ 
_ করিয়! খাওয়াইয়। দিবে। পোঁফার এটা বড় ভাল অন্গদ। ( মহিষের 
বেলায় খাটে কি না ঠিক জানি না।) '্আতার পাত! খাটি কলিচুপ সহ 
লাগাইলে মান্তে পড়া ভাল হয়। 

পাটের বিচি বাঁটিয়া ঘায়ে দিলে পোক। নষ্ট ছয়। সকাল হেলায় 
উঠিয়। জল না ছু'ইয়া এক টানে একট! অপামার্গের (আপা _.চচ্চড়ে 
হড়ছুড়েও বলে ) শিকড় তুলিয়া গক্ুপ্ন গলার বীধিয়া! দিবে_ইহাতেও 
পৌকা! মরিয়া বা! বহিরগত হইয়া বায়। | 

 ফিনাইল ( জল না৷ দিয়া) বা. কার্বলিক তৈল নি জলের 
মহিত মশাই ) লাগাইয়। দিলেও পোঁক1 বিনষ্ট হয়। 
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: ভযুভী- মাথার গর্ভে সরিষার তৈল দিতে হয়। অল্প পরিমাণে 
ঘল ঘসে ( ড্রোগ ) গাছের রস নাকের ভিতর ঢালিয়া! দিলেও হয়। 
_ ক্রুক্টি-লক্ষণ, রোম শিখিল। টানিলে উঠিয়া আইসে। চামড়ার 
ভেতর চাপিলে যেন বজবজ করে। ধেড়ানী (পাতলা! বাহ ) বেশী 
হয়। হকার জলের সহিত গোটা কতক কাগজী নেবুর পাতা! বাটিয়া 
৩৪ দিন খাওয়াও। লবণ ১ তোলা, হীরাঁকসের খুঁড়া ২ আন! এক 
সঙ্গে কলাপাত মুড়িয়া খাওয়াও । | | 

ঞ্সেউ হগা্পী--কদম পাতার রদ আধপোয়! একেবারে খাওয়াইয়। 
দিতে হয়! অথবা গুড় আধপোর! ও কাঁচা হলুদের গুড়া এক ছটাক 
মিশাইয়া সেবন করাইলে ভাল হয়। পেট কামড়ানিতেও শেষোক্তটি 
উপকার করে। খনাহারের পর অধিক খাইয়া পাকস্থলীর প্রদ্দাহে ইহ! 
উপকার করে। 

স্তনের গি--পেট টা খুব অধিক হইলে, গাদাল পাতা, 
বিট লবণ, ইসবগুল, ধনিয়া! তিসি সম ভাগে লইয়া! (২ তোল! প্রত্যেকটা 
ভাতের মীড়ের সহিত সেবন করাইলে উপকার হয়। চা-খাঁড় চুর্ণ 
ও কাট! নটের শিকড় ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইলে উপকার হয়। . 

স্ববক্ড্ চ্টাত্ভ--সামান্ত হইলে নাটার ডগা, গুলি, রক্ত কবালয়' 
গেঁড়ো। নিমের ছাল-_ প্রত্যেক এক তোল! একত্রে বাটিয়া কলাপাত 
মুড়ি গেবন করাইতে হয । চিড়ের বুঁড়ে। অথব। চালের কুঁড়োর 
সঙ্গে রক্ত" কম্বলের গেঁড়ো বাটিয়া খাওয়া ইলে অথবা কুভচি সিদ্ধ জল 
থাওয়াইলেও উপকার।হয় 1-_ইহা! রক্ত মূত্রেরও ওবধ . 

ন্র্তন স্মুক্র--পরিষ্কার মাড় খাওয়াইবে ৷ মাঁড়ের সঙ্গে দেড় 
ছটাক গুড় ও পক ছটাক দেশী ( ধেনো ) মদ মিশাইয়া দিবে। শক্ত 
খাস্থ দিবে না। নারিকেল ফুল বাটি জলের দহিত খাওয়াইলেও সারে। 


গোচিকিৎসা ৫৫ 


উদ্ল্লা মন্্--অগ্ু প্রতীকার না হইলে গরু মারা পড়ে। 
পলাশ গঁদ সওয় তোলা, চিরতা চর্ণ বায় আনা, চা-খড়ি চূর্ণ ছয় আনা, 
আর্ফিং এক আনা, এই সকল চূর্ণ করিয়া এক ছটাক দেশী মদের মহিত 
ভাতের মণ্ডের সহিত খাওয়াইবে। | 


সামান্তরূপ উদরাময়ে-_চিড়ের কুঁড়ে ও চাপাকল! একত্র করিয়া 
অথবা! বাসের পাতা কিন্ব! চালতের পাতা খা ওয়াইলেও আরোগ্য হয়। 


ব্রভশম্মাসাম্্র উদরাময়ের পরিণামে হয়! আফিং--একআনা 
সবেদা আট ছটাক, চা-খড়ি চূর্ণ ১ ছটাক-_এই তিনটা থাওয়াইলেই 
কমে। শক্ত ঘাস বা খড় খৈল দিতে নাই। ঈষৎ গরম মাড় খাওয়ানই 
তাল। মাড়ের সঙ্গে অন্ন একটু গুড় দিলে আরও ভাল! 


ল্রশ্তন্দুঙ্ী_-অনেক সময় ছুগ্ধ রক্রবর্ণ হর--কিঞ্চিত রেড়ীর বা 
তিসির তেলের সহিত হাসের বা মুর্নগীর ডিমের সাদা অংশটা ৫৭ দিন 
থাওয়াইলে ভাল হয়! 


আান্লিপ্পীতি আল্র--তাল শাখার রস, তেলাকুচার গাছের 
শিকড়, শ্বেত করবীর শিক, কালজির৷ প্রত্যেক এক তোলা! উত্তমরূপে 
মর্দন করিয়া খাওয়াইতে হয়। 


| স্ুৃতিন্কা অন্-_ প্রসবের পর ছুধজরে- দেশী মস্ত খাওয়াইলেই | 
আরোগা হয়। 


ভু্বল্কালজীরে ২ তোলা ও আয়াপানের শিকড় ১ তোলা 
একত্র বাঁটিযা থাওয়াইলে বিলক্ষণ ফল হয়। কেবলমাত্র দেশীয় | 
( ধেনো) মদ থাওয়াইলেও উপকার হুয়। 


পভ পলী-মঙগল নি 
অত্যন্ত ছৌয়াচে ও মারাত্মবক। বখন হয় তখন এক এক গ্রামের 
পালকে পাল হইয়া! থাকে । খুব সতর্ক হওয়া আবপ্তক। বাড়াবাড়ী 
হইলে গো-বৈদ্ধ বা জিলার পণ্ড চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। | 
লক্গণ-_-গায়ে অত্যন্ত বেদনা, শুইয়া থাকে ? কিছু খায় না, জাবর 
কাটে না; চোক গিলিতে কষ্ট হয়) দিহব! কীটা কটা হয়, প্রশ্রাব 
বাহে প্রায়ই বন্ধ কখনও বা ছেড়ায়। লাদে রক্তও থাকে । বসন্তের 
ওটা বা যুস্ফুরি কখনও হয় কখনও বা হয়ও না! (হওয়াই ভাল লক্ষণ) 
চিকিৎসা--বসন্ত পাকিবার্‌ পুর্বে শিমুল বীচি ইহার মহৌষধ । তিন 
দিন সেবন করাইতে হয় 
প্রথম দিনে প্রথম বার ২৫টা দ্বিতীয় বার ১৮টা তৃতীয়বার ১*টা 
দ্বিতীর দিনে ৮ ১৫টা ৮ ১০টী (নাই) 
তৃতীয় দিনে * . ১০টী মাত্র বাঁটিয়া কচি কলাপাত সুড়িয়া 
খাওয়াইতে হ্য়। গরু মহিষ কমজোর বা বয়স কম হইলে প্রতিবার 
«।৭টা বিচি' কম করিয়া! দিতে হয়। 
পথা--খড় খৈল শুকনা ঘাস সিষিদ্ধ ; মাড় খাওয়ানই ভাল) জল 
গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে খাওয়াইবে। / জল কম দেওয়াই ভাল। . 
বেশী রক্ত বাহ্‌ হইতে থাকিলে--কর্পূর বার আনা, সোরা বার 
আনা, চিরত।-_বার আনা, ধুতুরার বীজ-_সিকি. তোলা, ধেনো মদ-_ 
আধ পোয়া,-..একত্রে মিলাইয়! খাওয়াইলে উপকার হয়। ২৪ ঘণ্টার 
অধিক কাল ধেড়ানী থাকিলে মাজুফল খুব গুড়ো করির। বার আনা 
মাত্রায় উক্ত ওষধের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে! কর্টিকাড়ির শিকড় একটা 
আড়াইটা গোল মরিচের সঙ্গে খাওয়াইিলে আরাম হ্য। ইহা বসন্তের 
প্রতিষেধকও বটে। 





বড় তরঙ্কর রোগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মার! পড়ে। রক্ত দুষিত 
'হুইয়া এই পীড়ার উদ্ভব হুয়। লক্ষণ_-নাক মুখ হইতে লাল ঝরে। 
মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কখন কখন গ্িহ্বায় ঘ! হয়, গল ঘড় খড় করে, 
নাদ প্রসাব বন্ধ হইয়া যায় কথন কখন কোন কোনটার ধেড়ানী 
হইয়। থাকে । | 

চিকিৎসামাথ! নিচু করিয়া থাকিলে লাল ঝরিলে € যে রোগেই 
হক না কেন) ভ্ডান্বল্লা দিবে ।_নৃতন হাড়িতে ঘুটের আগুন 
করিয়া তার উপর কাপাসের বীজ, বিঙ্গের শুকনা খোসা, ছাচি কুমড়ার 
গুকন৷ লতা, সরিষার শুকনা গাছ ও তাল গাছের শুকনা! মোচ--সবগুলি 
ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়৷ হাড়ির ভেতর আগুনের উপর দাও। 
অত্যন্ত ধুম হইতে থাকিবে__এঁ ধোর়! গরুর নাকের নীচে ধর-_জলিয়া 
উঠিলে তুষ দিয়! নিবাইয়া দাও-_অত্যস্ত লালাম্রাৰ হুই্না মাথা 
পাতল! হুইবে। 
_ গন্ধক চূর্ণ ২ তোলা ও শুনি চর্ণ__১ তোলা আধদের ভাতের কিনা 
মস্গিনার মাড়ের সঙ্গে মিশাইয়! খাওয়াও । 


সিমলা-_পশ্চিযা ৷ ( খুঁড়িয়ে ) 


এক প্রকার গো মক! যাহার হইয়াছে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পাল 
হইতে আলাদা না করিলে পালকে পাল সকলেরই হওয়ার সস্তাবনা। 

লক্ষণ__উদ্র যেন দম সম হইয়া থাকে ) মাথা নীচু করিয়া থাকে! 
নিশ্বান প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, পেটের বাম দিকট! যেন ফুলিয় 


৫৮ পল্লী-মজল 
উঠে, নড়ে চড়ে না) খোঁড়াইয়! খোড়াইয়া! চলে । পায়ে থা হয়| রোগের 
প্রথমাবস্থায় দ্বেশী মদ আধ তোলা, শুটের গুঁড়া দেড় ছটাক, গোল- 
মরিচের গুড়া দেড় তোলা গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়। পাঁন করাইবে। 
অথবা পুরাতন গুড় ৪ তোলা, গন্ধকের গুড়া ৭ তোলা, লবন ১* তোল৷ 
সু'টের গুঁড়া ১/০ তোল! জলে গুলিয়া ঠাণ্ডা হইলে খাওয়াইবে। 

রোগ বাড়িলে--অর্থাৎ খোঁড়াইতে আরম্ভ করিলে__আরম্ুূল৷ ১টা। 
পলতা৷ ৫ তোলা, ছোট পেয়াজ ৫ তোল, অশ্বখ গাছের শিকড় ২॥০ 
তোলা, কুল গাছের শিকড় ২], তোল। একত্রে বেশ চন্দনের মত 
করিয়া বাধিয়া কলাপাত মুড়িয়। খাওয়াইয়া দিবে। 

পায়ে মালিস করিবার জন্ত-_আকন্দ পাতা! ৪1৫টা. গোবর ১ ছটাক, 
কাকড়ার মাটি ১ ছটাক, জল সের খানিক একত্রে বেশ করিয়া সিদ্ধ 
করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে পা চু'ইয়া দিতে হয়। তাপিন তেল ও 
কপপুর একজ্রে মালিস করিলেও উপকার হয়। 

মাথা নীচু করিয়া থাকার জন্য ভাব্রা দিতে হয়। ভাব্রার কথা 
গলাফুলোয় বলিয়াছি । ছোট বাছুরের ছুধ সিমলা! হইলে, বোলতার চাক 
পোড়া ছাই, অথবা বাতাসার সঙ্গে শিমুল ফুল পোড়। ই রর সঙ্গে 
গুলিয়া খাওয়াইলে আরাম হইবে । 4 ক 


 বেঙ্গা__আওয়াও। 


মারাত্মক রোগ--আণগু চিকিৎস! না! হইলে প্রায়ই ঝাচে না! 

লক্ষণ-_-আহার বন্ধ করে, কান ঝুণিয়। পতে, প্রিছ্বা ও কানের 
শির! কুষ্চবর্ণ হয়, শরীর শীতল ও কাটা কাটা হয়। স্থির হইয়া 
ঈাড়াইয়া দাড়াইক়্। কপিতে থাকে । মুখে ফেন! ভাঙ্গে। 


গো-চিকিৎসা ৮:৫৯ 


: চিকিৎসা--প্রথম অবস্থায় ডুমুর পাতা খাওয়াইলে এবং জিবে ঘমিয়! 
দিলে উপকার হয়। রোগ বাড়িলে, মাথা ভারী হইলে আদা, গোল 
মরিচ ও কিঞ্চিৎ কুকুসিমার রস একত্রে নাকের ভিতর ঢালিয়া দিবে । 

কীচা হলুদ ৪ ছটাক, কুকসিমার মূল ৩ তোলা, নিনের পাতা ১ কাচ্চা 
একত্র বাঁটিয়া ৩টী বড়ি কর, প্রাতে, দ্িগ্রহরে সন্ধ্যায়__-একটি একটি 
বড়ি খাওয়াও । 

ুক্তাবর্শীর সূল চূর্ণ-দেড় তোলা, আপগাঙ্গের মূল চপ দেড় তোলা 
ধাওয়াইলেও উপক্ষার হয়। গোল মরিচ চূর্ণ ৩ তোল! অন্নষণ্ড ১ সের 
একত্র খাওয়াইলেও ফল হয়। 


নর্প লহস্ণনন 


সময়ে চিকিৎসা! করিতে পারিলে ফল হয়। দেরী হইলে প্রায়ই 
বাচে না? 
খলঘসে পত্রের রস নাকে ঢালিয়া দিলে উপকার হয় | একটী কলমী 
শাকের ভাট! গরুর পুচ্ছের অগ্রদেশ হইতে সুখ পর্যযস্ত মাপিয়া 
খাওয়াইবার প্রথা আছে। 
ভাল ওধধ কিছু নাই! ওঝার চিকিৎসা ভাল। 


বিষ চিকিৎন! 


মুচিরা প্রায়ই সেঁকে। বিষ, কুঁচিলা, মাদার প্রভৃতি গোপনে থাওয়ায়-_. 
উদ্দেশ্তা চামড়। প্রাপ্তি ! * 

অল্প বিষ খাইলে উপকার হয়, বেশী খাইলে প্রায়ই হয় না | সময়ে 
. চিকিৎস! হইলে উপকার হয়, বেশী দেরী হইলে প্রায়ই বাঁচে না।. 


৬০. পল্লী-মজল 


চিকিৎসা গ্ধকের গুড়া ১ পোয়া, শুঁটের গুড়! দেড় পো, 
ভাতের ষণ্ডর সহিত খাওয়াইতে হয়। 
সর্ধজয়ার মূল দেড় ছটাক, বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া 
ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াও। | | 
(তিসির ) মসিনার তৈল তিন পোয়া, গন্ধকের গুড়, দেড় ছটাক 
একত্র করিয়া! ভাতের মণ্ডর সঙ্গে থাওয়াও-_ইহাতে বিষদোষ নিবারিত 
হইবে। জল খাইতে দিও না--তিপির মাড় দিতে পার। . 
সাপের খোলম খড় ঘাস প্রভৃতির সঙ্গে সাপের খোলস 
পেটে গেলে,__লোম উঠিয়া যায় ও দাগড়! দাগড়া হইয়া! ফুটিয়৷ উঠে। 
আড়াইটা গোপ ষরিচের সহিত এক কীচ্চ পুরাতন বেগুন গাছের 
শিকড় বাটি কিঞ্িৎ দধি দিয়া খাওয়াইলে আরোগা হয়। 
কোড পোকা খাইলেও গরুর লালা নিঃসারণ হয়? গল! 
ফুলিয়৷ উঠে; অনেকট। বিষাক্ত হওয়ার ভাব হয়-_ 
কর্ণের অগ্রভাগ ছিড়িয়া সামান্ত রক্ত বাহির করিয়। দিবে। 
এবং কানের ডগার মাংস সামন্ত একটু ( নর্ষপ পরিমাণ ) কলার ৃ 
থাওয়াইবে। ্ 
এইবার আমরা গরু ( মহিষের ) ছুগ্ধ ডি বিষয়ে ইঙ্গিত করি, রঃ 
এ প্রস্তাব শেষ করিব। 


দুম্ধন্রন্কি 
উপযুক্ত পরিমাণে লবণ, কীচাঘাস, ও থেসাড়র (তেওড়া) 


ডাল, ও লাউ দিয়া ক্ষুদের বাউ, ও কিঞ্চিৎ গুড় খাযাইলেই হব 
বৃদ্ধি হয়। লবণের মাত্া-_আধ ছটাক। 


ছপ্ধবৃদ্ধী:.. ৬১ 
লবণ--১ ছটাক, নালি গুড়--১ পোয়া, পিপুলচুর্-_১ তোলা 
ভাতের মাড়-আধ সের, সিদ্ধ মাসকলাই_আধ সের--একত্রে [ও 

১০1১২ দিন প্রত্যহ ন্ধ্যাকালে খাওয়াইলে থুব বেশী ছুগ্ধ বাড়ে। 

পিপুলের গুড়া, ডাইল, মাষকলাই, (মাত) নালি গুড়, ভাতের. 
মাড়, আমানি, লবণ, বাঁশের পাতা, (রেড়ী গাছের ). খুব কচিডগা। 
( কচিই চাই নচেৎ খারাপ হইবে) যোয়ান--প্রত্যেক একছটাক, জাবের 
সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ খুব অধিক হইয়া থাকে। | 
_ কাটানটের গাছ, লাউ, মাষকলাই. ও ক্ষুদের যাউ এই সকল 
গুড় ও লবণ মিশাইয়। থাওয়াইলেও ছুগ্ধ বাড়ে । 

সরিষা খইলই ভাল--তাহাই খাওয়াইবে কদাচ রাই সরিষা বা 
রেড়ীর খৈল দিতে নাই। 

বাবলার ফলে দৃগ্ধে দুর্গন্ধ হয়; থোড়ে পাতল! হয়, এ সব খাস্ত 
অধিক দিতে নাই। গরুর মুখেই ছুধ--ভাল করিয়। কাচা ঘাস 
ও সময়ে সময়ে একটু লবণ গুড় হইলেই যথেষ্ট হয়। পেট ভরিয়। 
থাইতে পাইলে সব গরুই উপযুক্ত দুগ্ধ দেয় নচেৎ শুধু “মসলা” খাওয়াইয়া 
দ্ধ বাহির করা যায় না_-ইহাই এ বিষয়ের সার কথ! ! 


আগার রা 


প্রযুক্ত যতীভূষণ দে বলেন-_আঁড়াইটা শ্বেত জ্যার পাঁত1 আঘাটের জল দ্বয় 
বাঁটিয়। খাওয়াইলে রক্ত চু্ধ কিছ! গালান চড়চড়াদি মারে। 


৬__পরিশিষ্ট 


'কার্পান-কথা 
সব জায়গাতে একই রকম কার্পাস ভাল জন্মেনা! দেশের 
মাটা ও জল বাধুর ভেদে ফসলেরও তেদ হয়। বঙ্গেরও সর্বত্র একই 
গ্রকার কার্পাম ভাল জন্মিবে নাঁধতদুর সম্ভব কোথায় কি প্রকার 
জন্মিতে পারে, তাহার বিবরণ দিতেছি £- 
কার্পাস তিন গ্রকার--(১) বাৎসরিক জাতীয় (400178] 00860), 
(২) গুন জাতীয় (970 ০০0০2), 
| (৩) বৃক্ষ জাতীয় (1:96 ০০/০10), 


প্রথমে কার্পাসের কথা বলি পরে চায় বীজ সার প্রভৃতির কথ 
বলিব। | 


বাৎসরিক কার্পাস (40008 ০০৮০7) 


বাৎসরিক কার্পাস গ্রতি বংদর চাষ করিতে হয়। একই গাছ 
ছু বংসর থাকে না, থাকিলেও ফল ভাল হয় না। বাৎসরিক 
কার্পাস__ | : 
ঢাকাই; দিনাজপুরী ; বিদর্ভ (7919: )) হিঙ্গন ঘাট; নবসারী) 
ধারবার (7088ঘ9:)) নরম) চীনা) মৈশর 7 ([:£0890 )) 
99৪. 181800 ) [00)1900 090:6180 ; 08101108 1:01190 1 ওম 


0718503) 16388 ০০1-__গ্রভৃতি নানা রকমের আছে! করেকটির 
কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি__ 

গাঁকাই'-_পূর্বব বঙ্গের টাকা, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও 
ইহার চাষ হয়-_চেষ্টা করিলে বঙ্গের সর্বন্ধই জন্সিতে পারে! এই 


জাতীয় তুলা__সুম্তন্ধ, দীর্ঘ প্রসারী, অত্যন্ত কোমল অথচ টেকসই 
ও উজ্জ্বল শুত্র বর্ণ। * | 


বীজ ঈষৎ লালাভ রুষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায়। গাছ ৩1৪ হাত উচ্চ 
ও স্বল্প শাখ! বিশিষ্ট । বিঘা প্রতি ফলন প্রায় আধমন। বৈশাখ জ্যোষ্ঠ 
মাসে আবাদ করিতে হয়__সরস বালিয়াম ঝ| দোক্শাস মাটীতেই 
ভাল জন্মায়। 

দিনাজপুরী--দিনাজপুর অঞ্চলে এক জাতীয় ক্ষুদে কার্পাস দেখা 
যাঁয়; মাঝারি এটেল জমিতে ইহার চাষ হয়, সর্বত্রই (বেড়ার ধারে 
প্রভৃতি জায়গায় ) যে কার্পাদ দেখা যায় তাহা ইহারই প্রকারভেদ ; 


তুলা! মোটা আশ, ফলন খুব কম, বিঘায় ১০ মেরের অনধিক। ইহার 
চাষ করা ন্বিধা নয়। 


বিদর্ভ-_( 13972: ) তুল! উতকৃ্ জাতীয়; সথক্সসতস্ক বিশিষ্ট 
উজ্জল শুত্রবর্ণ;--বিঘ! প্রতি ফলন আধমন; কিছু নীরদ অথচ 





& পূর্ব্বে ইহা হইতেই বিখ্যাত টাকাই মসলীন প্রস্তুত হইত। যত্ের অভাবে 
অপবর্ষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। একটু চেষ্টা! করিলেই পূর্ব্বর ভাব ধারণ করিতে 
পারে। যে মার্কিণী তুলার এত নাম দেও এই তুলারই প্রকার ভেদের বঃশধর, কিন্ত 
 শ্বীজ--দার, কর্ষণ প্রভৃতির উৎকর্ষে এরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে যে এখন তাহাকে 

এতুলারই' বংশধর বলিতে নাচ হ। জনেই রন" না করিলে 
" আবমতি অনিবার্য | ২ 


৬৪ রি পরী মঙ্গল 


উদ্ভিজ্য সার পূর্ণ মাটাতেই ভাল হয়। বৈশাখ জো, মাসে রাতে 
হয়! পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই সুন্দর হইতে পারে। | 

হিজ্নক্যাউ--(717£78৯৮) এদেশের জল বায়ু সাত্মা 
মার্কিণী জাতি। ইহার চাষ অত্যন্ত লাভজনক; ভারতের প্রায় 
সর্বত্রই চাষ হইতেছে; উদ্ভিজ্য সার পূর্ণ দোয়াশ বা মাঝারী এটেল 
মাটীতেই ভাল হয়। বিঘা প্রতি ৩* সেগেরও অধিক তুলা পাওয়া 
যায়) তুলা-_হুক্,। কোমল, উজ্জল শুভ্র; আশ ১:১/* ইঞ্চি দীর্ঘ 
৪০ নং সুতা প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী ; বৈশাখ জৈষ্ঠ চাষের সময়। 
পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই সুন্বর হইতে পারে। 


নবসারী--কেহ কেহ ইহাকে (13:080) ) বলিয়া থাকেন; 
হিঙ্গন্ঘাট জাতীয় কার্পাসের নিষ্বেই ইহার স্থান। প্রতি বিঘা ফলন 
আধ মন) বৈশাখ জ্যেষ্ঠ চাঁষের সময়) নিয় বঙ্গের পশ্চিম ভাগ ও 
উড়িযা অঞ্চলে ইহার চাষ বিশেষ সুবিধাজনক ! 


ধারবার-_ফলন প্রতি বিঘা--২৫ সেরের৪ও অধিক) বৈশাখ, 
ক্োষ্ঠ ; সরল ভূমি ও সরস বাযুতে ভাল জন্মে না। বঙ্গের উত্তর . 
পশ্চিম ভাগে জন্মিতে পারে । রঃ 

নগ্ন _বিহার_ত্রিহত ও যুক্ত প্রদেশে হয়। এঁটেল দোয়াশ 
মাটাতেই ভাল হুয়। দেখিতে অনেকটা! ক্ষুদে কাপামের ্ায়__ 
ফলন আধ মনেরও অধিক ; বৈপাখ-ত্যো্ট। 

মৈশর-_( 78700180 ) ্রচুর জলগসেচের আবস্তীক) বৈশাখ 


যেই প্রশ্ত কিন্তু বঙ্গে তাহ! হইবে না-_বর্ধার জল নামিযা গেলে 
নদা তীরে আন কার্তিক মাসে লাগাইতে হইবে। নদীর গলী মাটী 
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উত্তম সার সুতরাং আর হ্বতত্ত্র সার লাগিবে না। ইহা বড়ই জল 
পিয়াসী সৃতরাং জল সেচনের সর্ধ্া উপযুক্ত বন্দোবস্ত চাই। বর্ষা 
বল কিম্বা সরস আবহাওয়ায় ভাল জন্মে না) পশ্চিম বঙ্গের শু 
ভূমিতে এবং গঙ্গা, শোন ব্রহ্মণুত্র, গণ্তক, বানমতী, কুশী, কমলা, 
দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদ নদীর উভয় উপকৃূলেই ভাল জন্মিতে পারে । 

তুলা__উজ্জ্ল শুভ্র কোমল অথচ টেকসই, আীশ-_১।* ইঞ্চি হইতে 
৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ প্রপারী। তুলার মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট তুল! । 

জমিতে চাষের উপযুক্ত কতকগুলি বাধিক কার্পাসের বিবরণ 
দিলাম__অন্ত গুলি এখনও আমাদের জল বাযুতে বাচিবার মত হয় 
নাই ; স্থতরাং সে গুলির বিবরণ দেওয়া বর্তমানে নিরর্৫থক উল্লিখিত 
কার্পান সকল মধ্যে হিঙ্গন ঘাট ও মৈশরই ভাল। হিঙ্গন ঘাট যথা 
তথা হইবে, মৈশরের বিশেষ যত চাই । 

কিন্ত আমাদের এখন নান! কারণে সব চেয়ে বেশী আবশ্তক গুল 
জাতীয় “ওলনা+ কিম্বা “বাংগী” কার্পাসের চাষ করা। 


গুলা জাতীয় (819) 0০৮৮০ ) 


গুল্ম জাতীয় কার্পাসও নান৷ প্রকার-_বুড়ি, গারো পাহাড়ী, রাম 

_কার্পাস, দেব কার্পাস, ব্রাহ্মণ কার্পাস, শুদ্্র কার্পাস, রক্ত কার্পাস। 

1ব900660, 02107, 19100, 388018 প্রভৃতিও গুল্ম কার্পাসের 

অন্তর্গত। “৩ লন্ন]” ও “ল্রাঁৎগী ইহারাও এই জাতীয়। 
বুড়ি_তুল! শুত্র, সুক্ষ, কোমল, ৪০ নং সুতার উপযোগী দোগ্াশ 

কাকুড়ে মাটীতেই ভাল জন্মে রীতিমত গাছ হইলে ২/ মনের উপর 

(বিঘা প্রতি ) হইতে পারে গাছ ৩1৪ হাত দীর্ঘ--৭1৮ বৎসর জীবিত 

ঙ 


৬৬ পল্লী-মঙ্গল 


থাকে। সিংভূম মানভূম অঞ্চলে অল্প বিস্তর চাষ হয়। বঙ্গদেশের 
অনেক জায়গাতেই ইহার উপযুক্ত চাষ লাভজনক | বৈশাখ টোঠে 
লাগাইতে হয়। 

গারে। পাহাড়া_ গারো পর্বতে জন্মায় । বঙ্গে কোথায়ও কোথায়ও 
২৯০ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তুল! ফাটিলে বাবুয়ের বাসার মত 
ছুলিতে থাকে এইটিই ইহার বিশেষত্ব, আঁশ মোটা--আহমদপুর বোলপুর 
অঞ্চলের ডাঙ্গ' জমিতে চেষ্টা করা উচিত । 

২ুভনন্ন1-_ প্রচুর শাখা প্রশাথাময় গাছ ৬ হাত পধ্যন্ত উচ্চ হয়_- 
১০।১২ বৎসর জীবিত থাকে, অসংখা ফল ধরে, অন্তান্ত গুল্স জাতীয় 
গাছের ২৩ বৎসরের পর ইইতেই ফলন কম হয়_-ওলনার কমে 
ন!, বরং বাড়ে। সেঁচের আবশ্তক নাই, এবং ৪1৫ দিন ডুবিয়া থাকিলেও 
হঠাৎ মরে না, সম্বংসর ধরিয়া ফলে, বৎসরে প্রত্যেক গাছ হইতে এক 
পোগ্কারও অধিক তুলা পাওয়া যায়। তুল। ১ হইতে ১ ইঞ্চি পণান্ত 
দীর্ঘ হয়, অতিশয় শুভ্র, চিকণ, কোমল ও দীর্ঘ প্রসারী; দোত্বাশ 
ও বালিআশ মুন্তিকার, বাটার পতিত জায়গায়, পুকুর পাড়ে সুন্বর জন্মে। 
নিম্ন বঙ্গের সর্বত্রই জন্মিতে পারে ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক । গর 
লাগাইবার সময় বৈশাখ জৈষ্ঠ ; চারা অন্ত জায়গায় তৈয়ারী এয়া 
নিন্দি জায়গা হয্প হাত অন্তর বসান উচিত । 

ব্বাহুপী- প্রচুর শাখ! প্রশাথাময় গাছ--উচ্চে ১1১ হাত পথ্যস্ত 
হয় ১*১২ বৎসর কাঁল জীবিত থাঁকে,__অসংখ্য ফল* ধরে গ্রত্যেক 
গাছ হইতে বাৎসরিক আধদের তুল! পাওয়! যায় সন্বংসর ধরিয়! 
ফলে, বিঘা প্রতি ১* মনের উপরও সবীজ তুলা পাওয়া যায়। এন্রপ 
কুলন কান ক্চাপাতেক্স লাই তুলা উজ্জ্বল শুভ্র, কোমল, 
সঙ্গ, অপ ১ হীঞ্চ হইতে ১॥ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রসারী ঃ দোআশ বালিআশ 
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মূত্তিকাতে, বাস্তর পতিত জায়গায়, পুকুর পারে উত্তম জন্মে নিন্ম বজ্র 
উত্তব্ব বজ্র সর্বত্রই ইহা সুন্দর জন্মায়। চাষ অত্যন্ত লাভজনক । 
গাছ লাগাইবার সময় বৈশাখ জৈষ্ঠ! আরও একটী কথা__ 
এই উভগ্ন প্রকার কার্পাদ হইতেই ১* হইতে ৪০ নং সুতা অনায়াসে 
প্রস্তত হয়--একটু ধীরে কাজ করিলে অতি সহজেই ৮* নং পর্যস্ত 
কাটা যায়! হিবশ্ণেআ গু৭। চরকায় বা টাকুতে পাক থাইবার সময় 
কখন 9 হঠাৎ বেশী কখনও হঠাৎ কম বাহির হয় নাঁ_এবং বশী পাক 
থাইলেও ছিড়িয়। যায় না বাংগীর বাঁজ একত্র থাকায় পিঁজিবার আবশ্ঠক 
হয় নাঃ একেবারেই ্ৃতা কাট! বায়। কিন্তু ওলনার বীজ ছাড়ান একটু 
কষ্টকর। বাজ্জারেও ইহাদের কদর বেশী-_-এমন কি ইংরেজ সওদাগররাও 
উপযুক্ত মূলা দিয়! কিনিয়া লইতে সদ! প্রস্তুত ! 


১৯০৭ সালে কলিকাতা 13178 ড৮1211803 0০. মন্তব্য উদ্ধৃত 
করিলাম। তখনকার সম্ভার বাজারেও ইহার ॥%/ৎ আনা সের দাম 
হইয়াছিল । 


1)68৮ ৭17 


০. 1৮0 10 7609911)) 01007 19666001016 310. 10৭6900 
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লোকের প্রবুত্তি__সার, মাটী, জলসেচন, পরিশ্রম, ব্যয়, উৎপন্ন 
ফসলের হার প্রভৃতি সকল দিক বিবেচনা করির। দেখিলে ওলন! 


অথবা বাংগী লাগানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট । 


৬৮ পল্লী-মঙগল 


বাংগীর ইংরাজী নাম--005101010 4.001001085010 
13819806189. 
দোয়াস, যালিয়াদ। এটেল বা:যে সকল ভূমিতে সন্ভী তরকারী উত্পন্ন হয় 
এমন কি নোনা জমিতেও ইছ। হইতে পারে-_কিস্ত দৌয়াশ জমিই সর্ববোৎকুষ্ট । 


বুক্ষ জাতীয় (99 0০06০ ) 


2769 (9০৮৮০০--025০0108, 770০] 820 911 প্রভৃতি বৃক্ষ 
সকল বস্ততই মধ্যম আকারের স্থারী বুক্ষ বিশেষ 1-কিন্ত ইহার চাষ 
এখনও এদেশে সফল হয় নাই। 1180080003৭] প্রভৃতি 
অনেক নাম করিতে পার! যায় কিন্তু নিরর্থক । আমাদের কি হইলে 
তুলা হইতে পারিবে তাহ! জানাই প্রয়োজন, নাম জানা লইয়া ত কথা নয়। 


এখন বীজ-_সার-_জমির চাষ _ প্রভৃতির কথা বলি-_ 


জন্সিনি যে সকল জমি প্রথম বর্ধাতেই জল প্লাবিত হয় বা জমি 
নিয় বা জলা, সে জমি কার্পান চাষের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । যে জমিতে 
বর্ধার জল জমিয়া থাকে তাহাতে কার্পাদ জন্মে না। নিছক এটেল 
মুত্তিকাও কার্পাসের পক্ষে প্রশস্ত নয়।--দোয়াশ জমিই সর্ববিধ কার্পা 
সের পক্ষে প্রশস্ত ! | 

১। যে ভূমিতে প্রচুর পরিমানে উদ্ভিজ্য সার আছে ও যাহা 
কুষ্তবর্ণ--এরপ জমিই উৎকৃষ্ট 

২। বহুকাল সঞ্চিত গাছ পানা পাতা পচা জমি, ও বা বন কাট৷ 
জমি খুব ভাল-_ইহাঁতে উক্তরূপ কার্পাদ জন্মিতে পারে । উড়িষু। 
মেদিনীপুর, মধুয়ভঞ্জ, আসাম, চট্রগ্রাম, কুচবিহাত্র ও উত্তরবঙ্গের 
গাশ্চাত্য গ্রদেশে--এইরূপ নৃতন জমি প্রচুর। 


' কার্পাস ৬৯ 


৩। যাহাতে সজী জন্মিয়া থাকে এরূপ সাধারণ দোআশ জমিও 
খুব ভাল-_বঙ্গের সর্ধত্রই কম বেশী এরূপ জমি আছে। 

এই তিন প্রকার জমিতেই বাঁধিক কার্পাদ মাই উত্তম জন্মিবে, 
বৃক্ষ ও গুল জাতীয় কার্পাসও উত্তম হয়। 

তবে গুন্ম জাতীক্স কার্পাস লোকে বাস্তব, উদ্বাস্ত ও বাগান হইবার 
মত জায়গাতেই বেশী লাগায়-_বঙ্গের প্রতি গৃহস্থই ইহ! লাগাইতে 
. পারে এবং লাগানই:উচিত। হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে ৫।৬টা 
বাংগী বা ওলনার গাছ এক ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট-স্থৃতরাং 
২৫1৩০টী গাছ হইলেই একটা সাধারণ গৃহস্থের সমস্ত বগুসরের 
তুলার খরচ চলিয়। যায় । 


তাক্র-নীলের পিটা, পচা গোময়, ছাই, পুষ্ধর্ণী পয়ঃপ্রনালী 
প্রভৃতির পাক, গোয়ালের আবর্জনা, সোরা, গোমুত্র হাড়ের গুড়া, 
খৈল, ছাগ মেষ প্রভৃতির বিষ্ঠা জমির অবস্থা অন্ুপারে যথা উচিত 
ভাঁবে গ্রয়োগ করিতে হয়! 

নীলের পিটা সর্বত্র পাওয়! যায় না, সুবিধা থাকিলে বিঘ! প্রতি 
২০1৩০ ঝুড়ি দিতে হয় খুব ভাল সার। 

পচা গোবর প্রভৃতিও খুব ভাল সার-_তবে ইহা শুকাইয় ছাই 
মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়-_নচেৎ জমীতে কীটাধিক্য ঘটে । 

টাটক! গোমৃত্র গাছের গোড়ায় দিতে নাই--ইছাতে গাছ “বান” 
খাইয়া ষাঁয়। পচাইর়া! দিতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে খুব পচা 
গোদুত্র গাছের গোড়ার গোড়ায় দিলে ফসল ভাল হয়। 

হাড়ের গুড়া__-জমি চাষ করিবায় সময় ছিটাইয়! দিতে হয়, বিঘা 
প্রতি জমি অন্ুপারে--১/ মনই যথেষ্ট । খুব সরু হাড়ের গুঁড়া ১ 


৭০ পলী-মজল 


বংসরেই মাটার সহিত মিশ থায়। মোট! গুড়া ২৩ বৎসরে আন্তে 
আস্তে মিশ খায়! গোবর প্রভৃতি দেওয়া জমিতেও ইহা! দেওয়া 
যায় । হাড়ের গুঁড়ায়__ফলন বাড়ে তন্ত দৃঢ় হয়। 

কাপাসের খৈলই কার্পাসের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট । বিঘা! প্রতি ৫ 
মন এই খৈল ও ॥* মন সরু বা ১২ মন (মোটা) হাড়ের গুড়া দিলেই 
যথেষ্ট । গুলুজাতীয় কার্পাসে হাড়ের গুড়া খুবই ভাল। সমস্ত জমীতে 
না দিয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিলে অল্প নারেই কাজ হয়। 

জমির ধাত বুঝিয়। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সার প্রয়োগে লাভ 
হইবার সম্ভাবনা | ঠিক কোন জমিতে কতটুকু সার, কোন সময়ে 
দিতে হয় তাহা লেখা যায় না-_ইহ। অভিজ্ঞতার ফল। স্থানীর 
চাষীরাই জমির প্ধাঁত* বোঝে সুতরাং তাহাদের পরামর্শেই সাফল্য 
সম্ভাবনা বেশী । ও 


াঁম্বনজমি খুব ভাল করিয়। চাষ করা চাই__ 
“যোল চাষে মূল! তার অর্ধেক তুলা 
তার অদ্ধেক ধান বিন! চাষে পান-__ 
একদিন চাষ দিয়া 81৫ দিন অপেক্ষা করিয়া পরে আবার ১. 
চাষ করিতে হয়। জিরেন ন| দিয়া চাষ করিলে জমিতে নোনা ধারয়! 
জমি খারাপ হইয়! যায়। 
«১ দিনে ৪ চাষ তাতে ধরে নোন। 
৪ দিনে ১ চাঁষ তাতে ফলে সোনা! * 
বীজ ভাল হইলে ৭৮ দিবসের মধ্যেই চার! বাহির হইবে। চারা 
আধ ছাত উচু হইলেই অন্তত্র উঠাইয়৷ বসাইবার উপযুক্ত হয়। খুব 
মেঘল! বাদলার সময়ে উঠাইয়া বসানই ভাল। 


কার্পাস ৭১ 


গাছের গোড়ায় বা জমীতে জঙ্গল জন্মিলে নিড়াইয়া দিবে-_যতদিন 
নাফুল ফল আরম্ভ হয় ততদিন মাসে একবার করিয়া মাটা খুঁড়িয়া 
আলগা! রাখিবে ও গোড়ায় গোড়ায় নৃতন মাটা দিবে ও উপযুক্ত 
জল সেচন করিবে ।-_-ফল সবুজ বর্ণ ও উত্তমরূপ পুষ্ট হইলেই অর্থাৎ 
পরিপক্ক হইবাঁর প্রায় ১-১।০ মাস পুর্ব্ব হইতেই জল সেচন বন্ধ করিবে-_ 
নচেৎ তুলার জ্বাশে জোর থাকিবে না, জলসেচনের ২1৩ দিন পুর্ব্বেই 
জমি উত্তমবূপ নিডাইয়! দিবে। 


বীজ-_বপন কাল-_বাধিক কার্পাস বংদরে ছ” বার। এক 
বৈশাখ ল্যেষ্ঠ আর একবার আশ্বিন কান্তিকে। 

গুল শ্রেণীর কার্পাসের বৈশাখ হইতে ক্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই বপন শেষ 
করিতে পারিলে তাল, কারণ বর্যার জলে গাছ বাড়িয়া উঠিষা সেই 
বসর হইতেই ফলন দেয় । গুল শ্রেণীর কার্পাসের দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই 
ফলন ভধিক। 


প্রনালী --তিন প্রকার ) ছিটাইয়! বপন, সার বপন, চারা রোপন। 
কার্পাদ বীজ মাটির ১ ইঞ্চির বেশী নীচে পড়িলে চার! ভাল হয় না । 

ছিটাইয়। বপন প্রথাও ভাল নয়--ইহাতে অনেক বীজই লোকসান 
হয় তবে পরিশ্রম কম বলিয়া! চাষীরা এই প্রথাই পছন্দ করে। যাহা 
হউক চারাগুলি যাহাতে ৩ হাতের অধিক ঘন না হয় পে বিষয় দৃষ্টি 
রাথিবে। ঘন থাকিলে তুলিয়া ফেলিবে-ষে কোন কার্পাসই ঘন 
হইলে (গাছে গাছ ঠেকিলে ) ফলন তাল হয় না। 

গুল জাতীয় কার্পাসের বীজ অন্য জারগায় চারাইয়া লইয়। নিদিষ্ট 
জারগায় বসাইয়া৷ দিবে। গাছের মুল শিকড়ের অন্ততঃ তিন ভাগ 
( সবটা হইলেই ডাল) কাটিয়া দিবে--ইহাতে গাছের ডাল পাল! 


৭২ পল্লী-মঙ্গল 


বেশী হইবে এবং গাছ খুব বেশী লম্বা হইয়া উঠিবে না। গাছের 
পরম্পর ব্যব্ধান অন্ততঃ ৫৬ হাত থাকিলেই ভাল। 

পরিমান-_+বীজ উৎকৃষ্ট হইলে বিঘ! প্রতি বাধিক জাতীয় তিন 
পোয়া, গুন জাতীয়ের দেড় পোয়া! ও বৃক্ষ জাতীয়ের তিন ছটাঁক 
হইলেই যথেষ্ট-_-তবে ছিটাইয়া বপন করিলে ইহার দ্বিগুনেরও অধিক 
আবশ্তক হয়। সে ক্ষেত্রে (বাধিক জাতীয়ের ) ২ সের বীজ চাই 
অন্ত প্রকার ছিটাইয়! বপন করিবেই ন!। 

ছাটা-_গুলস বা! বৃক্ষ জাতীয় কার্পাসই ছাঁটিতে হয়__ প্রথম ঝ| দ্বিতীয়, 
গাছ ছাটিবার বড় প্রয়োজন হয় না। তবে গাছ নিস্তেজ বুঝিলে ২য় 
বসরেই ছাটিতে হয়। ফল উঠাইয়! লইবার পর চৈত্র বৈশাখেই 
স্বাঁটিবার সময়। খুব ধারাল ছুরি ব! দ দিয়া কলম কাটার মত কাটিতে 
হয়। অনেক দিনের পুরাতন গাছ হইলে গোড়া হইতে ১।॥ বা ২ হাত 
রাখিয়া কাটিয়া দিলে তাহা! হইতেই আবার প্রচুর ডাল পালা বাহির 
হয় এবং ফলনও ভাল হয়। 

কীট-_অনেক সময় ভয়ানক কীটের উপদ্রব হয়। বন্তসিদ্ধির 
বেড় দিলে ভাল হয়, কিন্তু তাহ! দেওয়া! চলিবে ন! কারণ পিদ্ধির গাছ 
লাগান আইন অনুসারে নিষিদ্ধ । 

যে কোন বড় মুখ ওয়ালা পাত্রে আগুন করিয়া তামাক, গন্ধক, 
বিড়ঙ্গ মিশাইয়! প্রবহমান বাতাসের দিকে বসাইয়। দিলেও কাটের 
উপদ্রব কমে। অন্ধকার রাত্রে ক্ষেত্রে ২৫ট। মশাল জালিয়৷ রাখিলেও, 
কীট নষ্ট হয়। | 

কার্পাসের জমীতে ঢেঁড়শ গাছ সারি দিয়া লাগাইলে কীট সকল 
কার্পাস গাছ ছাড়িয়া ঢেড়শ ফলের মধ্যে ঢোকে । ঢেড়শগুলি প্রায়ই 


কার্পাদ ৭৩ 


তুলিয়া লইবে, কারণ যদি কোন কীটওয়ালা ফল রহিয়া যায়_-ভবিষ্যতে 
আবার কার্পাস গাছ আক্রান্ত হওয়ার সম্তব থাঁকিবে। (ঢেড়শ গাছ 
গচাইয়া একরকম পাটও পাওয়া যায় )। 


তুলা সংগ্রহ__কার্পাসের ফল একেবারে পাকে না এজন্ত ২৩ 
দিন অন্তর বৈকালেই তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। ফাটা! ফলগুলিই 
তুলিতে হয়। প্রাতে ভিমজল প্রভৃতি থাকায় পুনরায় শুকাইবার 
গ্রয়োজন হয়, হয়ত দাগও ধরিয়া যাইতে পারে এজন্ঠ বৈকালই 
'ফষলগুল তুলিবার প্রশস্ত সময়; অগ্রহায়ন হইতে চৈত্র পর্যন্তই তুল! 
পরিপক্ক হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা বৃঝিলে পূর্বেই ফলগুলি সংগ্রহ করিবে 
নচেৎ বৃষ্টির জলে তুলা কম জোরী ও দাগী হইবার সম্ভব। উত্তম 
পরিপন্ক এবং বড় ফলের বীজগুলি আগামী বংসরের জন্য সঞ্চিত 
করিবে। বোতলে বা! হাঁড়িতে মুখবন্ধ করিয়া রাখিলেই ভাল থাঁকিবে। 


কার্পাসের বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়-_কার্পাদ তৈল 
অতি পরিস্কার, অনেকটা জল্রপাই তৈলের (011%6 0) মত। জালানীর 
জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। সাবান প্রস্তত করিতে প্রচুর ব্যবহৃত 
হয়। ৫৬ দের বীজ হইতে ১০ সের তৈল ও প্রায় ৪৩ সের তৈল 
পাওয়। যায়। দেশী ঘানিতেই তৈল নিষ্কাষিত করিতে পারা যাবে। 
কার্পামের বীজও ফেলা যাইবে না-ফরাসী, আমেরিক! হইতে লক্ষ 
লক্ষ মণ বীজ আনাইয়া থাকে, স্ৃতরাং কালে আমাদেরও তথায় 
রপ্তানী করিয়া ছু'পয়সা আয় বাড়াইয়া লওয়া নম্তব। 

বীজ পাইবার ঠিকানা__গভর্ণমেন্ট প্রতি সবডিবিসনে কৃষি 
গ্রদর্শক (40100ট০] 1)100090808 ) নিধুক্ত করিয়াছেন 
উপযুক্ত মূল্য দিয়! (বাজার দরে) তাহাদের নিকট অথবা স্থানীয় জেলার 


88 গন 


যি অফিনে অথবা ১১ নং গিট টি কথেদ অফিমে ঘথবা 
গভা্েণ বা ভাঙারের গারিন্টন্ডে) 00 1]]এ' 010 
7090, 08118 অধব| 91]0111811136810% রানা 
ঢাঙ--ঠিকানা, উচিত বাছার দরে গাইতে গারিবেন। বার্ষিকী 
আগ্ষ| গার র বেশী। বর্ঘমানে বাধিকী কাগাদের মের।* আনা, 
গন কাগাণের ও, হইতে &, টাকা গায়। বাহার যেখান মববিধা 
জানাই লইতে গারেন। আমাদিগকে নিখিল আমরাও বাব 
কিয় দিতে গারি। 


৭_পরিশিউ 


সার 


হাড়ের গুঁডা গভৃত্তির কথ! পরে বলিতেছি প্রথমে গোময় হইতেই 
আরম্ত করা যাক, 

গোময়-__সকল রকম সারের মধ্যে গোময়ই সর্বশরেই__ইচার 
বাবারে দ্রবোর স্বাদের উৎকর্ষ জন্মে। 

ছয় হইতে নয় মাসের মধ্যে গোময় পচিয়া জমিতে দিবার 
উপযুক্ত হয়। 

ভাদ্র মাপে যখন গাছ জোর করিয়া উঠে সেই সময় কীচা গোবর 
দিয়া ঘাটিয়! দিতে পারিলে ধান্ঠের অসম্তব ফলন বৃদ্ধি হয়। গোলাপ 
জুই প্রভৃতি ফুলের গাছে কীচা গোবর মার দিলে প্রচুর পরিমাণে 
পুষ্প হন্ে। 

মহিষ বিষ্টা-_গ্রায় গোময়েরই তুল্য-ইহার বিশেষত্ব, ফলাদির 
আকার বৃহত্তর করে। 

অশ্ব বিষা__ইহা অত্যন্ত তেজী বলিয়া ভাল করিয়। পচান না 
হইলে গাছ ঝান্‌ খাইয়া যায়--পচিতে ১ বতসর সময় লাগে। ইক্ষু 
কার্পাঁস প্রভৃতি চাষে ইহা বিশেষ উপকারী--তবে পচান সার চাঁই-- 
নচেৎ গাছ খারাপ হইয়। যায়। সে সময় গাছে পুনঃপুনঃ জলসেচনের 


' ব্যবস্থ| করিতে হয়। 


4৬ পল্লী-মঙ্গল 


কপোত, কুক্ুটাদি ও ছাঁগ মেষ-_ প্রভৃতির বিষ্টা খুব উত্তম 
সার। খুব সরু করিয়া কুটিয়। দিতে হয়।_-নতুবা মাটির সহিত মিশ 
প্লাইতে বিলম্ব ঘটে। বীজের জমি অপেক্ষা শব্জী আবাদেই 
ব্যবহার বেশী। 

গো-মেষ-মহিষাদির মুত্র-পচাইয়া দিতে হয়। তিন মাসের 
মধ্যে পচিস্! ব্যবহারের উপযোগী হয়। 

নীলের সিটা, পচ! পানা, এরাও খুব ভাল সার। পুক্ষরিণীর 
পাঁকও খুব ভাল সার কিন্তু এক বৎসরের বেশী স্থায়ী নয়! জলজ পান! 
ও শৈবাল শুকাইয়া অল্প চুণ ছিটাইয়৷ পচাইয়া লইতে হয়__শবজী ক্ষেতের 
. পক্ষে-__বিশেষ বালুকাময় জমীর পক্ষে খুব ভাল। 

শণ বা ধঞ্চে-খুব ভাল সার। ইহাদের গাছ হাতথানেক উচু 
হইলেই জমির জল বন্ধ করিয়। গোড়াসমেত উপড়াইয়! জমিতেই পুতিয়া 
দিতে হয়! জমিতে লাঙল দিয়া মই দিলেই উপড়ান ও মাটার সহিত 
মেশান দুই-ই হয়। বৈশাখ মাসে লাগাইলে ২৩ মাসের মধ্যেই মাটাতে 
মিশাইবার উপযোগী হইয়া উঠে। বাজ বিধায় দু” সের লাগে। চার 
আন! সের। 

খইল--সর্ষপ, তিল, নারিকেল, কার্পাস, রেড়ী তিসি প্রভৃতি 
তৈলবীজ হইতে খৈল পাওয়া যায়। সগ্ধ খৈল কিছু উগ্র, এ জন্ত 
খৈল গুঁড়া করিয়া জল ও মাটা মিশাইয়! ৫৭ দিন পরে জমিতে দিলে 
তেজ কমে ও সগ্ভ সস্ভত ফল দেঁয়।_-সকল রকম খৈলই এই প্রকারে 
ব্যবহার করিতে হয়। 

বৃক্ষ রোপণ করিবার একমাস পূর্বে খৈল মাটাতে মিশাইয়৷ দিলে 
বিশেষ ফল করে- ইক্ষু, ধনে, আলু, মুল, কপি, কার্পাস, প্রভৃতি সব 


সার-_হাড়ের গু'ড়া ণণ 


রকম ফনলেই খৈল বিশেষ উপযোগী। কাটাদির উপদ্রবে ঝুল বিশেষ 
উপকারী । শশ। গাছে ঝুল বিশেষ কাজ করে। 

সোরা-:গাছ তেজ করায়। এজন্ত খৈল, হাডের গুড় প্রভৃতির 
সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়, জলহীন জমীতে সোর! দেওয়া চলে না। 
জমির জল বন্ধ করিয়া সোরা। দিতে হয় অথবা! মোরা দেবার পর 
জমিতে জল দিতে হয়-গমে দোরা বিশেষ উপযোগী । বিঘা প্রতি 
জমির অবস্থা অনুসারে (০ মন ) অদ্ধ মনই যথেষ্ট । 

ছাই-_এটেল জমিতে ভাল, জমি শিথিল করে। তামাকের চাষে 
প্রচুর আবন্তাক। 

চুণ_নৃতন চুণ দিতে নাই, জমি অণিয়া যায়। ২মাস কাল 
জলে একদম ডূবাইয়! রাখিলে প্রয়োগের উপযুক্ত হয়। ভাঙ্গ৷ পুরান 
দালানের ধেঁদ_-এই জন্যই ফুলগাছ ও শশা কুমড়া প্রভৃতি গাছে 
দেয়। মৃত্তিকার অবস্থান্যার়ী জমিতে কম বেশী দিতে হর । 

লবন-_+বাঁজারে খারি লবন বলিয়া এক রকম লবন পাওয়া ধায় 
লবন নিজে সার নয় তবে অন্তান্তের যোগে জমির উর্বরতা বাড়ায়। 
যে সব জ্রমীর ফলল বা গাছ কটাশে হইয়া! যায় তাহাতে ইহা উপকার 
করে। লবন অধিক দিত্বে নাই এবং জামর ধাত্‌ বুঝিয়। দিতে হয়। 
নারিকেল প্রভৃতিতে লবন খুব উপযোগী। বিঘায় পাচ সেরই যথেষ্ট ! 

্বা0,06 ০? 309, 90100096601 40010010080 (395 79105 
01601) 111)019) 908500 প্রভৃতির দরও বেশী আর সর্বদা পাওয়াও 
যায় না বলিয়া ইহাদের প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম ন|। 

হাড়ে শু ডা-ইহাতে চুণ ও ফস্ফরাস ( 08101009 ও 
: 880800:0ও ) থাকায় সকল রকম শন্তে এবং উদ্ভিদে মহা উপকারী । 


৭৮ পল্লী-মঙগল 


গোটা হাড় বিগলিত হুইয়! মাঁটীর সহিত মিশিতে দেরী হয় বলিয়া 
এক রকম আযাসিড (90100170110 ৪০19) সহযোগে ইহাকে গুঁড। 
করিয়া সগ্ ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। প্র গুড়া দুই প্রকার-_ 
সরু গুড়া (8০079 996) মোটা গুড়া (70109 1069 ) ইহ| আবার 
বাষ্প সংযোগে আরও শীঘ্র দ্রবীভূত করিবার উপযুক্ত কর! হয়, তাহাকে 
বলে 369%0)90. যে গুলিতে বাম্প দেওয়া হয় সেগুলি আরও শীত 
মৃত্তিকার সহিত মিশিয়৷ যায়। মতস্ত পচিয়াও সার হয়-_তবে ইহার গুণ 
অল্পকাল স্থায়ী। 

কোন শশ্তের বীজ বপনের বা বুক্ষাদি রোপণের তিন মাস পুর্বে 
নীণিত ভূমিতে “সরু গু'ড়া” প্রয়োগ করিয়া মাঁটার সহিত উত্তমরূপে 
মিশাইয়! লওয়া কর্তব্য ৷ 


বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রুষি ' বিভাগ (410৮ 1০0৮ 1915) 
বলেন যেখানে বিনা সারে সাধারণতঃ ৬।৭ মণ ফপল হয়, হাড়ের 
ব্যবহার করিয়া সেখানে ৯১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া 
বিঘ! প্রতি ১/০ মণ ব্যবহার করিতে হয় ইহার দাম সাধারণতঃ তিন 
টাক! (মণ) হাড়ের গুড়ার গুণ জমিতে অন্ততঃ তিন বৎসর থাকে 
হাড়ের গুড়া কলিকাতায় 7195978 07510800 &চ 0০, 1). ৮৮116 
& 0০ নিকট পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুরকে 
অথবা সবডিবিসনে বে সব কৃষি কর্মচারী আছেন (4871. [75008. ) 
তাঁহার্দিগকে লিখিলে তাহারাও যোগাড় করিয়! দেন। খুচরা পাওয়া 
যায় না, একমণি বন্ত! লইতে হয় দাম__-৩২ টাক]। 


কলিকাতাঁর নিকট বালী গ্রামে ইহার কল আছে। তথায় চর্ণ 
হইয়া লক্ষ লক্ষ মণ গুঁড়া সারের জন্যই বিদেশে রপ্তানী হয়! আমাদের 


গ্রামেই সহজে হাড়ের গুড়া ৭৯ 


গ্রামের ভাগাড় হইতেই হাড় সংগৃহীত হইয়া ইউরোপ, আমেরিকা, 
জাপানে যাইতেছে-আর আমরা হা করিয়া দেখিতেছি, আহাম্মুক 
আর কাকে বলে! 


গ্রামেই হাড়ের গুড়! 


আমরা গ্রামে বঙিয়া বিনা কলেও মোটামুটি বাবহার উপযোগী হাড়ের 
গুড়া তৈয়ারী করিয়! লইতে পারি । সামান্ত একটু পরিশ্রম ও মনোযোগ 
করিলেই হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা করিবেন না বটে, কিন্ত হাড়ি 
মুচি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ও মুসলমানেরা ত করিতে পারেন। 


প্রথম প্রকার-_ 


প্রথমে বালী মিশ্রিত মাটা ৪ ইঞ্চি উচু করিয়া তাহার উপর 
৬ ইঞ্চি উঁচু করিয়া হাড়গুলি ছোট ছোট করিয়া সাঁজাইয়৷ দাও, ইহার 
উপর ৩ ইঞ্চি উ*চু করিয়া চুণ দাও (জল দেওয়া চুণ নয়) এই রকম 
ভাবে ক্রমান্বয়ে সাজাইয়। বাও। সমস্ত সাজান হইবার পর চারিদিকে 
বেশ পুরু করিয়! ৩ ইঞ্চি মাটী ধরাইয়া লেপিয়া দাও (ইটের পাজা 
লেপার মত ) যেন জল বাহর হইতে না পারে । এইবার উপর হইতে 
আস্তে আস্তে বেশ করিয়া জল ঢাল। পাজাটী খুব গরম হইয়া উঠিৰে 
২৩ মাস গরম থাকিবে, গরম গেলে সমস্তটা! বেশ করিয়। মিশাইয়া 
ব্যবহার কর। হাড়ের গু'ড়ার সাঁহত সোরা (১ মণে দশ সের) 
হিসাবে মিশাইয়া লইলে ফল বেশী হয়। 


চৌবাচ্চার মত খাদ কাটিয়াও করিতে পার, কিন্তু তাহাতে কিছু 
“রস মাটার ভিতর চলিয়া যায় বলিয়! সার কিছু কম তেজী হয়। 


৮০ পল্লী-মঙ্গল 
আরও সহজে করা যায়-_ 


যে' রকম হাড় আছে তাহার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ 
ওজনের মাটা প্রথমে গো মেষাদির মৃত্রে বেশ ডবডবে করিয় 
ভিজাইয়া লও এইবার হাড় গুলি ছোট ছোট করিয়া এই 
মাটার সঙ্গে একত্র মিশাইয়া৷ একট! চৌবাচ্চা বা খাদে রাখ উপরে 
আবার ২৩ ইঞ্চি মাটী চাপ দাও-_মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি করিয়া গোমুন্র 
ঢালিতে থাক । মাস খানেকের মধ্যেই হাড় গুড়া হইয়া আসিবে । সেই 
সময় তুলিয়৷ মুগ্ডরের ঘা দিয়া গুড়া করিয়া মিশাইয়া জমিতে দাও--এই 
মুত্র মিশ্রিত হাড়ের গুড়া, সাধারণ গু ড়া অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ও 
অল্প সময়েই জমির মাটীর সঙ্গে মিশিয়! যায়। 

ইহার বেশী প্রকৃত প্রস্তাবে চাষীদের করিবার স্থুবিধা হইবে না। 
সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বেশী বলিতে যাওয়া নিরর্থক | 


রখ 


ধাহার৷ এ সম্বন্ধে আরও বেশী জানিতে চান তাহার! শিবপুর 
কলেজের ক্কষি বিভাগের ডাইরেক্টর স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের 11910 1300] 01 42110019019 ব! কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্জ 
দাসের ব্যবহারিক কৃষি দর্পন প্রভৃতি পাঠ করিবেন। 


৮ম__-পরিশিষ * 
আশন্বেদছেন পত্রেজল শম্মুনা । 


আবেদন পত্রে যেখানে যেখানে লোকালবোর্ডকে লিখিবার কথা 
আছে--যদি গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড (ড101826 [00100 73080) প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তাহ! হইলে প্রথমেই লোকালবোর্ডকে না লিখিয়া ইউনিয়ন 
প্রেসিডেন্টকে লিখিতে হয়। 

“আবেদন পত্র" সব জায়গায় একই প্রকার হইতে পারে না। কারণের তফাৎ 
হইলে তাহাই লিখিতে হইবে, সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু হিপাব করিয়! লেখার দরকার । 
মোটামুটি একটা! ধারণ! হইবে বশ্লিয়। কতকগুলি দরথান্তের নমুন! দিলাম_এই মাত্র ।* 


[ পোষ্ট অফিসে পাশ বই খুলিবার দরখাস্ত ] 


পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল, 
বেঙ্গল, কলিকাতা 
নবগ্রাম, 
কুষ্খনগর পোঁঃ (নদীয়া ) 


তারিখথ--২২শে এপ্রিল ১৯২২ 
মহাশয়, 


১৬ই এপ্রিল ১৯২২ তারিখের নবগ্রাম হিতসাধন মণ্ডলী সভার গৃহীত 
প্রস্তাবানুযায়ী, আপনাকে সম্মানে নিবেদন করিতেছি যে, নবগ্রাম 
* ইউনিয়ন হইতে ফল নাঁ হইলে দবডিবিমন্তাল অফিসারকে লিখিতে হয়। 


লোকালবোর্ডের উপর আপীল, জেলার ম্যাজিষ্ট্ট বাহাহুরের নিকট এবং ডিক বোর্ডের 
উপর ঃম।পীল কমিশনার সাহেবের নিকট করিতে হয় । ] 


চ 


৮২ পল্লী-মঙ্গল 


হিতসাধন মণ্ডলীর হিতার্থে বল্গীয় পোষ্ট আফিসের সাধারণ হিসাবে 
সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রামপদ বন্থু মহাশয়ের নামে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব 
থুলিতে আদিষ্ট হইয়াছি, এমতে প্রার্থন! নদীয়া জেলাস্থ কৃষ্ণনগর পোষ্ট 
'অফিসে উক্ত হিসাব খুলিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অবিলম্বে বিহিত 
আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। 


আয়ের উপায়****০**, -**সাধারণ প্রদত্ত চাদ! । 


আঙ্ঞাধীন-__ 
প্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যান্, প্রেসিডেণ্ট । 


[ রাস্তা অবরোধের বিরুদ্ধে ] 


কালনা সব-ডিবিসন্যাল ম্যাজিট্রেটু বাহাদুর 
বরাবরেধু-___কালন|। 


বাধমারা 
তারিখ--২র1! মে ১৯২০ 


হুজুর, আপনর এলেকাধীন নিয়লিখিত অধীন প্রজাঁগণের নিবেদন 
এই যে রাইতুর থানার অন্তর্গত বাঘমারী গ্রামস্থ কুলদানন্দ হাজরা 
নামক এক ব্যক্তি তাহার বাটার পার্খের সরকারী সাধারণ রাস্তা-_ 
অন্তায় পূর্বক কু-অভিপ্রায়ে স্থায়ীভাবে চাপাইয়া লইয়া সাধারণের 
যাতায়াতের আংশিক অবরোধ ঘটাইতেছে, এমতে প্রার্থনা অবিলম্বে 
১৩৩ ধারা মতে রাস্তার বাধা মপসারিত করিয়। দিবার বিহিত আদেশ 


দিতে আজ্ঞা হয়। 
আজ্ঞা ধীন-_ 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

শ্রীতচ্যুতানন্দ গো্বামী 

শ্রীভোমনচন্দ্র দাস ইত্যাদি 
সর্ধসাকিম বাধমারী 


আবেদন পত্র ৮৩ 
[ বোর্ডের নিকট রাস্তা মেরামত করাইবার আবেদন পত্র ] 


বাকুড়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর 
বরাবরেষু__বীকুড়া। 


সম্মান পুরঃসর-_ 

অধীনগণের নিবেদন এই যে মাথরুণ হইতে একটী ( বে-তালিকাতুক্ত ) 
কাচা রাস্ত! মানদপুর পর্য্যন্ত আছে কিন্তু এঁ রাস্তার একাংশ (যাহা 
গোমাই প্রামের উত্তর সীমায় অবস্থিত ) এন্পভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ষে 
বর্ধাকালে যাতায়াত বিপদমন্কুল এবং বৎসরের পৰ সময়েই যাতায়াতের 
প্রায় অযোগ্য-হইয়া পড়িয়াছে। এমতে প্রার্থনা বর্তমান বৎসরে 
উক্ত রাস্তা মেরামতের জন্য উপযুক্ত টাক! মঞ্জুর করিয়া রাস্তাটার সংস্কার 
করাইয়৷ দিবার বিহিত আদেশ দিতে আন্ত হয়। 


রাস্তাটা মেরামত হইলে মাথরুণ, সোয়াই, মাজি গ্রাম, বাধ মুড়া, প্রভৃতি 
৮খানি গ্রামের অধিবাঁসীবর্গের বিশেষ উপকার সাধন করা হইবে, 
নিবেদন ইতি-_ 


আজ্ঞাধীন-- 
শ্রী 
প্রী-বিভিন্ন গ্রামবাসীর নাম 
শ্রী. 


ইত্যাদি ইত্যাদি 


৮৪ পলী-মঙগল 


[ রাস্তা তালিকাভূক্ত করিয়৷ লইবার দরখাস্ত ] 


সবই পূর্ব দরখান্তের মত । কেবল "পর্য্যন্ত আছে* র...পর হইতে 


রঃ লোকাল বোর্ডের 
লিখিতে ' হইবে--“অমুগ্রহপুর্ব্বক রান্তটাকে -ডি; বৈ সারিকা 


ভুক্ত করিয়৷ লইবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। 
[ কতগুলি গ্রামের উপকার হইবে, এবং বিশেষ অস্থবিধা যাহ। 
হইতেছে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিতে হয়।] 


-০পপপ পপ সা 


[ তালিকাতুক্ত রাস্তার ক্ষতির সংবাদ প্রদান ] 


আমরা সসল্মানে নিবেদন করিতেছি যে কীন্দরা গ্রামের মধ্যস্থিত 
যে রাস্তা বরাহনগর খধুলবুলিয়া রোডের সামীল তাহার একটি পুল 
(0919) গত বৃষ্টির জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে--অবিলম্বে প্রতিবিধানের 
বিহিত হুকুম দিতে আজ্ঞা হয়। 

[ লোকাল বোর্ড ডিস্বী্ট বোর্ড কাহাকে সংবাদ দিব বুঝিতে ন! 
পারিলে যেখানে হক এক জায়গায় সংবাদ দিলেই কাঁজ চলে । ] 


আজ্ঞাধীন-_ 
শ্রীদেবিদাস চট্টোপাধ্যয় 
শ্রীবিধূভৃষণ চট্টরাজ 


অর ও 


আবেদন পত্র ৮৫ 
[ নূতন ডাকঘরের জন্য দরখাস্ত ) 


পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল, 
বেঙ্গল, কলিকাতা । | 
রাজীবপুর 
চিন্থপুর পোঃ বর্ধমান, 
তারিথ--২৭শে জুলাই, ১৯২১ 
সমম্মান নিবেদন 

বর্দঘমান জিলাস্থ রাজীবপুর গ্রাম চিন্্পুর পোষ্ট অফিসের এলেকাঁধীন। 
উক্ত রাজীবপুর গ্রামে একটা ডাকঘর হইলে আমাদের চিঠি পত্র পাওয়ার 
বিশেষ সুবিধা হয়। এই গ্রামে পো: আঃ স্থাপিত হইলে নিজগ্রাম ও 
পাশ্ববর্তী ( অমুক অমুক এতগুঙি) গ্রামের প্রায় (২ হাজার অধিবামীর ) 
ডাক পাওয়৷ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইবে | বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা ৪ 
দিনের কমে চিঠিপত্র পাইনা, কিন্তু আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে 
আমরা কম সময়েই ডাক পাঁইবার আশা করি, এ কারণ আমাদের প্রার্থনা 
_রাঁজী বপুরে একটা [50671776069] 10৭ 0009 খুলিয়া দিবার 
বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। আমরা আদেশানুযায়ী থরচা দিতেও 
প্রস্তুত আছি। গ্রামে একটা সরকারী পাঠশাল! আছে, তাহার সহিত 
ডাকঘর সংযুক্ত করিয়া দিলে কম খরচাতেও হইবার সম্ভব। জ্ঞাত 

কারন নিবেদন ইতি-_ 

আজ্ঞাধীন__ 
শ্রীরমেশচন্ত্র বোস, 

শ্রীকষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । 


[ পুষ্করিণী পরিস্কার করান ] 


লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাছ্বর-__ 
বরাবরেষু-কাখি। 


সাকুলি পুর থানায় অন্তর্গত কুলিয়! গ্রামের অধীন অধিবাসীবর্গের 
নিবেদন এই যে, এই গ্রামের পুষ্করিণীগুলিতে কাটা শেওলা, কচুরী পানা, 
ঘাস প্রভৃতি হওয়ায় পুষরিণী গুলির জল অব্যবহাধ্য হয় সাধারণের 
স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতিকারক হইয়াছে এমতে প্রার্থনা, অবিলঘ্ধে উক্ত 
পুক্ধরিণী গুলির পরিফার করিবার ব্যবস্থা করিয়! দিয়া সাধারণের প্রাণ 
রক্ষা করুন। তাং ২৫শে নভেম্বর ২১ 


পুঙ্করিনীর মালিকগণের নাম-__ আজ্ঞাধীন-_ 
“তালবোনা”-_শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীফদুনন্দন রক্ষিত 
“জরুলী”-_শ্রীনু্টাবহারী গড়াই শ্রীকপানাথ দে. প্রভৃতি 





[ নূতন কূপ ইন্দারা প্রভৃতি সম্বন্ধে ] 


থুলন! ডিগ্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাছুর-_ 
বরাবরেধু-_খুলনা। 


শ্রীপুর থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামের হিন্দু অধিবাসী বর্গের 
নিবেদন এই ষে বর্তমান পুরাতন পুষ্করিণী সকল মজিয়! যাওয়ায় আমাদের 
পানীয় জলের অতান্ত অভাব হুইয়াছে। এমন কোন থাল বিলও নাই 


আবেদন পত্র ৯৮৭ 


বাহার জল উপযুক্ত পানীয় রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, এমতে 
প্রার্থনা! হুভুর দয়! করিয়৷ ঘোষপাড়ার হিন্দু অধিবাসীবর্গের ব্যবহার অন্ত 
একটা পাকা ইন্দার! বা 'টিউব ওয়েল” মঞ্জুর করিয়া আমাদের জনকষ্ট 
নিবারণ করুন। আমরা ইন্দারার জন্য যথোপযুক্ত স্থান ডিঃ বিঃ কে 
_বিনামূলো ছাড়িয়া! দিতে প্রস্তুত আছি। ইতি তাং ৪ঠা আশ্বিন ১৩২৮। 


আজ্ঞাধীন-_ 
মুসলমান অধিবাসীরাও পৃথক ) শ্রীরমেন্ত্র লুন্দর মল্লিক-_- 
ইন্দারা পাইবেন। ] শ্রীরিহর পীঁড়ে, প্রতৃতি 


[ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত ] 


টাকা ডিষ্রা্ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাঁছুর-_ 
বরাবরেযু-ঢাক1। 


সম্মান নিবেদন, 

মুন্সীগঞ্জ থানার এনেকাধীন নওয়া পুর গ্রামে ডিষ্টিক্ট বোর্ড কতৃক 
যে পাকা ইন্দারা নির্মিত হইতেছে তাহার ঠিকাদার মহাশয় ইট চুণ 
প্রভৃতি এপ দিতেছেন যে তাহা অবিলঘ্ে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্তাবনা। 
এমতে প্রার্থন৷ অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্তের আদেশ দিয়া ঠিকাদারকে 
নিয়ম মত মাল মসল! দিতে বাধ্য করা হউক। আমর! পঞ্চজন গ্রামবাসী 
ঠিকাদারের সমক্ষেই তদীয় প্রস্তুত মসলার নমুন! সহিযুক্ধ করিয়া পৃথক 
ভাবে সাবধানে রক্ষা করিয়াছি, তদস্তকারী কর্মচারীকে ইহার প্রমান 


৮৮ পলী-মঙগল 


দিতে প্রস্তত আছি। ঠিকাদার যেরূপ সত্বর ভাবে কাজ করিতেছেন 
তাহাতে বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এ সম্বন্ধে অবিলম্বে 
বিহিত আদেশ দিতে আজ। হয়_-ইতি ২৪শে চৈত্র ১৩২৭। 


আজ্ঞাধীন__ 
প্রীপঞ্চানন বোদ-_ 
রীজ্ঞানচন্্র মিত্র গ্রভৃতি-_ 


[ পুষ্করিণী রিজার্ভ করাইবার দরাস্ত ? 


লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাছুর-_ 
বরাবরেষু__বদ্ধমান। 

থানা মঙ্গল কোটের সামীল মৌজে চৈতন্তপুরের অর্ধিবানীগণের 
সসম্মান নিবেদন এই যে উক্ত গ্রামের পুষ্করিণী সকল মজিয় যাওয়াতে 
সাধারণের ম্লান পানের একান্ত জলাভাব। বর্তমানে শিবসাগর নামক 
পুষ্ধরিণীর জলই গ্রাের লোকের একমাত্র উপায়, কিন্তু অজ্ঞজলোকে গরু 
মহিষ গ্রভৃতি নামাইয়া এবং জলে নানারূপ ময়ল1! কাপড় চোপড় কাচিয়া 
জল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে এমতে প্রার্থনা ছজুর এ পুষ্ষরিণীটাকে 
“রিজার্ভ” রূপে রক্ষা করিবার বিহিত আদেশ দিয়। গ্রামবাসীগণের জল 
কষ্ট নিবারণ করুন। ইতি-_তারিখ €₹ই আগষ্ট ১৯২১। 


পুক্ষরিণীর মালিকগণের নাম _ আল্ঞাধীন-_ 
শ্রীরেবতীনাথ চট্টোপাধায়__ 

শ্রীরামহরি হাজরা, _ শ্রীশক্তিপদ মিত্র-- 

শ্রীখোদাবাক খাঁ শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ-_ 


শ্রীবিবেকানন্দ ভাচারধ্.__ প্রভৃতি_ 


আবেদন পত্র ৮৯ 
[ সংক্রামক রোগের সময় সাময়িক রিজার্ভ ] 


- শ্রীযুক্ত সবডিবিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর 
বরাবরেষু--ফরিদপুর | 


থানা কেতুগ্রামের অন্তর্গত সামিল মৌজে কুলটার অধীন প্রজাগণের 
নিবেদন এই যে বর্তমানে ১২ই মার্চ হইতে গ্রামে ব্যাপক ভাবে কলের! 
আরম্ত হইয়াছে এবং কোন “রিজার্ভ”- জলাশয় নাই। অজ্ঞ লোকে 
সাধারণের ব্যবহৃত পুষ্করিণীতেই কাপড় ময়ল! গ্রভৃতি ধৌত করায় জন 
সাধারণের সমূহ বিপদ সম্ভাবনা হইয়াছে, আমরা গ্রামের মধ্যস্থিত 
“কদূ পুকুর” টীকে অগ্থ হইতে পনের দিনের জন্ঠ গ্রামে ঢোল 
সোঁহরত সহকারে (120790061105 1০3০"৮০) করিয়াছি, এক্ষণে প্রার্থনা 
হুজুর তাহার রিজার্ভ মঞ্জুরী দিয়া এবং স্থানীয় পুলিশকে তদ্দিষয়ে 
অবহিত হইতে আদেশ দিয়! আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন নিবেদন ইতি-_ 
তারিখ ১৪ই জুন--১৯১৬। 


আজ্ঞাধীন__ 
পু্করি ণীর মালিক, কুলটা নিবাসী-_ শ্রাশোদানন্দ গ্ুহ__ 
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী নাগ। শ্রীভূপেন্ত্রনাথ রানা-_ 
শ্রীরহিমবক্স মোল্লা 


প্রভৃতি-_- 


৯০ .. পলী-মঙ্গল 


[ 'টেলিগ্রাফ” করিতে হইলে ] 
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পাপা শসা শাল 


[ বসস্ত রোগের টাক! সম্বন্ধীয় ] 


রংপুর ডিট্রিক্টু বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর 
বরাবরেধু- রংপুর । 

সমন্মানে নিবেদন-__ 

থোড়ামারা থানার এলেকাঁধীন বনপুর গ্রামে ব্যাপকভাবে বস্ত 
পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে, গতবৎদর হইতে কোন টিকাদারও এখানে 
আসেন নাই-__-এমতে প্রার্থনা অবিলম্বে উপযুক্ত সরঞ্জামাদি সহ 
একজন টিকাদারকে এখানে পাঠাইয়া দেওয়ার বিহিত হুকুম দিতে আক্তা 
হয়, ইত্তি--তারিখ_-১৪ই পৌষ ১৩০৯ সাল। * 


আজ্ঞাধীন-_ 
শ্রীরামরঞ্জন শেঠ 
প্রীহরিশচন্ত্র সোম প্রভৃতি । 


[ কলেরা বা অন্ত কোন মারাত্মক গীড়া সংক্রামক ভাবে আরম্ত 
হইলেও এইভাবে লিখিতে হয় ]। 


ঈ প্রীত্রীরামকৃ্ মিশন বা! হিতসাধন মণ্ডলীকে ও উক্ত প্রকারে লিখিতে হয়। 
ঠিকানাটি আরও একটু বিশদ দিতে হয় যেমন কদমতলা-_ হাওড়া । 


আবেদন পত্র ৯১ 


[ টুরিং ডাক্তার ] 


দিনাজপুর ডিগ্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর 
বরাবরেযু---দিনাজপুর | 


থানা মঙ্গল পাহাড় সামীল মৌজা! বাজিতপুরের গ্রামের অধিবাসী- 

বর্গের নিবেদন এই যে এই গ্রাম ও ইহার চতুম্পার্ববর্তী দুই ক্রোশ মধ্যে 
কোনরূপ চিকিৎসালয় ন| থাকায় আমাদের ম্যালেরিয়ার সময় কোন 
চিকিৎসারই উপায় থাকে না, এমতে প্রার্থন৷ উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়! 
সময়ের জন্য একজন টুরিং ডাক্তার পাঠীইয়া..."**.*+-* অমুক অমুক 
গ্রামের-_ প্রায় (পাঁচ হাজার অধিবাসী) প্রাণ রক্ষা করুন। 
নিবেদন ইতি_-তারিথ ১৪ই এপ্রিল, ১৯২১। 

আজ্তাধীন-_ 

শ্রীবিজয়রাম রায় 


শ্রীমহেশচন্ত্র ভট্টাচার্ধ্য 
আব্দার রহমান বিশ্বাস প্রভৃতি । 


[ ওষধ বিতরণ ] 
মাননীয় ডিঃ বিঃ চেয়ারম্যান বাহাছুর 


সমীপেষু----পাবন| 


সম্মানে নিবেদন__ 
খানা মতিহারীর সামীল মৌজা সেন পাড়া গ্রামের অধীন প্রজা 
বর্ণের নিবেদন এই যে, স্থানীয় অধিবাসীর! অত্যন্ত গরীব, অর্থব্যয়ে 


৯২ পলী-মঙ্গল 


যথোচিত পরিমাণে কুইনাইন ও অন্তান্তটি ওষধা্দি ব্যবহার করা 
তাহাদের পক্ষে একান্ত অসাধ্য এমতে প্রার্থনা অত্র গ্রামের স্থানীয় 
চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপযুক্ত 
কুইনাইন ও অন্তান্ত ওষধ পত্র অত্র গ্রামের দরিদ্র প্রজাগণের মধ্যে 
বিতরণের জন্য বিনামুল্যে প্রদ্দান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করুন। 
নিবেদন ইতি-_তারিথ ১৫ই মে ১৩২৮ সাল। 
আদ্াধীন__ 
শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্ধা 
শীগঙ্গানারায়ণ মিসির প্রভৃতি, 


[ আলোক লন ] 


মাননীয় ডিঃ বিঃ চেয়ারম্যান বাহাছুর 
বরাবরেধু----ফরিদপুর 


সসম্মানে নিবেদন__ 

অত্র জেলার রামপুর থানার এলেকাধীন মৌজে পালং গ্রামের 
অধিবাসীবর্গের প্রার্থনা এই যে আমাদের এখানকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত 
খারাপ এবং সাধারণ অধিবাসী নিতান্ত অজ্ঞ এমতে প্রার্থনা তাহার্দিগের 
কুসংস্কার দূর করিয়! স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগী করিবার জন্ত এখানে 
আলোক লঠন দ্বারা একবার উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিবার বিহিত 
আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি_-১৫ই অক্টোবর) ১৯২০ | 

আজ্ঞাধীন-_ 


রীজ্ঞানচন্ত্র চক্তবর্তী 
শ্রীনগেন্ত্রনাথ রায় 


আবেদন পত্র ৯৩ 


[ কষি বিভাগীয় ] 


মাননীয় কৃষি বিভাগীয় ডিমন্সট্টোর মহাশয় 
সমিপেযু-__বারাসাত। 


সসম্মানে নিবেদন-_ 

মহাশয়, আমার একমণ হাড়ের গু'ড়া আবশ্তক হওয়ায় মহাশয়কে 
জানাইতেছি যে উক্ত গু'ড়ার মণকর1-_যে দাম পড়িবে তাহ! অবিলম্বে 
জানাইবেন এবং আমার জনীর মাটা পরীক্ষার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কি 
করিতে হইবে তদ্বিষযয়ে বিহিত উপদেশ দ্িবেন। যদি সুবিধা হয়ত 
একবার আসিম্না আমার জমিট1 পরীক্ষা করিয়া! যাইবেন। আমাদের 
গ্রাম সদর হইতে পাচ মাইলের বেশী দুর নয়। নিবেদন ইতি_- 


আজ্ঞাধীন-_ 
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ঘটক। 
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